অধশতাবাী 


1! করবি বিমলচত্দ্র ঘোষের পঞ্চাশপুতিতে প্রারকগ্রন্থ 


॥ সম্পাদনা ॥ 
লালায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


শুদ্বাসত্ব ঘন্জ 





১ 
ঘিষ্তোপয় লাইহকরী প্রাইভেট হিখিটেড 
॥ %২ মাত গাজা জোক ২ কলিফাগজ! ৯ ॥ 


প্রথম সংস্করণ 
২৫৬শে বৈশাখ ১৩৬৭, 
৮ই মে ১৯৬০ 


॥ প্রচ্ছদপট & 
সত্যজিৎ রাক্ষ 


ইহঙেরাঘয় লাইভ্রেরশ প্রাইভেট লামটেডের পক্ষে জ্রীদশীলেশটল্দ্ 
টু নস নক ও 
লেন, ৯ হইতে জীঅমৃতলাল কুস্ডু কর্তক মাদ্রত। 
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সি 87 দে 


| কাঁবর হস্তাক্ষর | 


কাব বিমলচন্দ্রু ঘোষের পণ্সাশ পারত উপলক্ষে বাংলাদেশের 
সাহত্যিকবৃন্দ, সাঁহত্যানুরাগী সমাজ এবং অশাণত *গুণমদ্ধ 
পাঠক-পাঁঠকা কাঁবকে মহাবোধি সোসাইঁট হলে সম্বর্ধনা জানান। 
সভায় নেতৃত্ব করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুন্ত বিষেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
এবং প্রধান আঁতাথর্‌পে কাবকে মানপত্র দেন কলকাতার পৌরপ্রধান 
শ্রীযুস্ত বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । বাভল্ল মনীষী এই সভায় কাঁবর 
প্রাতভা ও বৈশিষ্ট্য 'নয়ে ভাষণদান করেন । দেশের প্রায় সমস্ত শান্তমান 
নবীন কাব কাঁবতাপাঠের দ্বারা তাঁদের অগ্রজ কাঁবকে শ্রদ্ধাঞ্জীল 
দেন। সাম্প্রাতিককালে বাংলাদেশে এমন ব্যাপক এবং বিপুল 
কাঁব-সম্বর্ধনার রূপ আর প্রত্যক্ষ করা যায় নি। কাঁব 'বমলচন্দু 
জনগণের চিত্তে ক গভশর প্রীতি ও প্রেরণা সণ্টার করতে পেরেছেন 
মহাবোধি সোসাইটি হলের এই ভাবগম্ভীর উৎসবঁটিই তার প্রমাণ । 


“অরধধশতাব্দী' এই সম্বর্ধনা-উৎসবেরই স্মারক। সাতচীপ্পশজন 
প্রবীণ ও নবীন কবি ঞে*দের মধ্যে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের দু'জন 
হিন্দী কাবও আছেন) এই উপলক্ষে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
কাঁবতার মাধ্যমে বিমলচন্দ্রের উদ্দেশে তাঁদের অকৃ্রম প্রশীতি ও শ্রদ্ধা- 
জ্তাপন করেছেন। 'বিমলচন্দ্রের কাব্য-প্রাতিভার 'বাভম্ দিক নিয়ে 
কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাত্যকের কয়েকটি নতুন লেখা এই গ্রন্থের 
মূল্যবান আকর্ষণ। এ ছাড়া বিগত 'তাঁরশ বছরের মধ্যে রবাল্দ্র- 
নাথ, শীঅরাবন্দ থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম তরুণ লেখক 
পযন্ত বিমলচন্দ্রের সাঁহ্ত্য 'নয়ে যে সমস্ত আভিমত ও আলোচনা 
নানা সময়ে, নানাভাবে করেছেন, লেগুলিও এই স্মারকশ্নল্থে 
সংকলিত হয়েছে। আশা কার, 'বমল্‌চল্দের কাব্য-সাধনার স্বরূপ 
ও সাফল্যের পাঁরাচাত এই আলোচনাগুঁলির মধ্যে খুজে প্যওয়া 
যাবে এবং রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলাকাব্যের ১৯৩০ সাল থেকে 
১৯৬০ সাল পর্যন্ত) একটি সামীগ্রক রূপও পাঁরস্ফুট হয়ে উঠবে। 


ণবদ্যোদয় লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য যে সব 
কমঁব্ন্দ এই সংকলন প্রকাশের পথ সুগম ক'রে দিয়েছেন তাঁদের 
সকলকে ও প্রখ্যাত 'শিজ্পধ শ্রীযুক্ত সত্যাজৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ- 
পটাটর জন্য শ্লীঅনাথ চট্রোপাধ্যায়কে আমরা কৃতজ্ঞতা নিবেদন কারি। 


কলকাতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
ই৫শে বৈশাখ ১৩৬৭ শুস্ধসত্ব বল, 


একখানি চিঠি 

পণ্চাশপর্ত ও উদান্তভারত 
হাওড়া ব্রীজ ও বিপ্লবী কবি 
একালের নচিকেতা 


1 কাবতা 


শ্রীকুমদরঞ্জন মাল্লক 

রাধারাণশ দেবী : নরেন্দ্র দেব 
সাবশ্রীপ্রসম্ন চট্রোপাধ্যায় 
1ববেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
অন্বদাশঞ্কর রায় 

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিষু দে 

কনক মুখোপাধ্যায় 

মনীষা চক্রবতর্ 


সৈয়দ আবৃূল হদা 
শ্দ্ধলত্ব বসু 


গু € &/ চে 
প্রত ঞি 


পেত 


(৯৯ টিটি এর প্রতি 


26 22 প্রত শ্রে ডি ভি ভি ভি 


৬ &/ 
টি পে 


৪ চিঠি 


১০০৯৩ 
০,১৯৫ 
০১৯৯৭ 
১০৯২০ 
১*8 
০০৬ 


১৩৭ 
*৩প 


... ৩৫ 
১৩৮ 
০৮০৪০ 


০৮৪৩ 
০৮৪৩ 
১৭588 


«০০৫ 
১5,৪8৫ 
০৪৩ 


জল্মাদন-মৃত্যুদিন 
অন্ধকার দর্পণে 
সম্ভাবিত 
নমস্কার 


মানুষের কাঁব 'বিমলচন্দ্রকে 


নীলকণ্ঠ 


কাঁবর্মনীষাপারিভুঃস্বয়ম্ভূ 


সুকুমার ঘোষ 

প্রমোদ মুখোপাধ্যায় 

তরুণ সান্যাল 

রমেম্দ্রুনাথ মাল্লক 
অরুণকুমার ভ্রাচার্য 
1নাঁশকাল্ত 'সম্ধাল্তাঁবশারদ 
পান মুখোপাধ্যায় 
শ্ীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
জ্যোতিম়ি ভ্রাচার্য 
অসাম সেনগন্প্ত 

সখেল্দ, পুরকাইত 
ভোলানাথ ঘোষ 
মৃণালকান্তি দত্ত 

তুষার চট্টোপাধ্যায় 
শ্যামসুন্দর দে 

বিশ্বনাথ চক্রবত+ 
বীরেন্দ্রনাথ বসু 

পারমল চক্রবত+ 

রঙ্গনাথ রাকেশ 


॥ 'বাবধ প্রসঙ্গ ॥ 


সমসামায়িকদের চোখে বিমলচন্দ্র সংকলন । আশিস সান্যাল 


প্রেমানিষ্ঠ কাবি বিমলচন্দ্ু 
অর্ধশতাব্দী [সংাক্ষপ্ত জাবনী] 


গ্রন্থপঞ্জী 


স.নীলকুমার দাশগন্প্ত 
অমলেন্দু দত্ত 


জনসংবর্ধনা কাম ও 'বাঁশম্ট নাগরিকবান্দের আবেদন 


কঁবি-সংবর্ধনা 


মানপন্র [ক€লকাতাবাসগগণের পক্ষে পোরপ্রধান প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্চলি। 
শুভেচ্ছা, আশীবাণী, আভনন্দন ... 
িমলচন্দ্রাম্টকম [সংস্কৃত প্রশাঁস্ত-কাবা] নাগাজন 


আগ্মিার ! কাবতা ] 


কাঁবশেখর শ্রীকাঁলিদাস রায় 


॥ কাবির প্রাতিকাতি ॥ 


পণ্0াশপার্ততে 'বিমলচন্দ্র িজ্পণ সুকুমার সিংহ 


[১৯৬০] 
বিমলচন্দ্র ১৯৫৩] 
বামলচন্দ্র [১৯৫৯] 


শিজ্পী কমল সেন 
িজ্পী সোনা মুখাজাঁ 


»১৪৬ 
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»১,৫০ 
১,১৮৯ 
১,৫৮১ 
১০২ 
১০৫৯ 
১৬৩ 
১,০৫৩ 
১৫৪ 
১.১ ৫ 
১,১৫৫ 
১০৫৬ 
১৬ 


৫$৭--১০২ 
১১৯০০, 
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১০৯৬ 
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*০০৯৩৫ 
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৩৯৯৯৪ 
*১৯১১৪ 





কি তিসব্চত্্র 
শ্রীকুমদরঞ্জন মাল্লক 


পারে নাই এই বাবপুল পৃখিবশ 
মিটাতে তোমার ক্ষুধা, 

তুমি অতৃপ্ত চকোর যে কবি 

| চাহ অসদমের সুধা 


গরুড় পাখনর পাখার বাতাস 
িটাক তোমার আশ 

[ফিরে পাও তব সবল পক্ষ 
উজ্জ্বল নঈলাকাশ। 


শব স্দন্দর সত্যের হের 
নূতন আঁবর্ভাব 
একই জল্মে কর তুমি কর 


পুনজ্ম লাভ ॥ 


২৭শে ফাল্গুন ৯৬৩৬৬ 


প্রিয্রাচিকীর্ষ। 


রাধারাণণ দেবশ : নরেন্দ্র দেব 


নব ফাল্গুনের বসন্ত প্রভাত। 
সেই আনন্দ উষায় 
এসেছিল একদিন আমাদের কুটীরে 
একাঁটি 'কশোর কাঁব। 
হাঁসর নির্মল আলোয় উদ্ভাঁসত নুখ 
প্রাণপ্রাচুর্যে সতেজ স্দন্দর তন্দদেহ; 
হাতে ছিল রচনার পাশ্ডুলিপি। 
সাদরে সম্ভাষণ জানয়ে বলোহুলাম তাকে 
শোনাও বন্ধ তোমার ছন্দগান। 


'দ্বিধাজড়তাহশন স্বামস্ট সতেজ কন্ঠে 
মুন্ত ক'রে দিলে সে তার মন্দাকননধারা । 
বিস্ময়ে আনন্দে আঁভনন্দন জানালেম তাকে 
আমরা দু'জনে মিলে । 


তারপর......তারপর আবো বহুবার এসেছে সে. 
মেলে ধরেছে নব নব 'বাঁচত্র সৃ্টি। 
বহু সন্ধ্যা মাঝরাতে গাঁড়য়ে পড়েছে, 
দিনের প্রথম প্রহর পেশছেছে চতুর্থ প্রহরে । 
প্রাতিবারই প্রত্যক্ষ করেছি তার উজ্জল ভাবষ্যৎ, 
উৎসাহ 'দয়োছ অকুণ্ত প্রশংসায়। 


আমাদের অকপট স্নেহ হয়তো তৃপ্তি দিয়েছিল তাকে, 
ভালোবেসৌছল সে আমাদের । 
আসতো প্রসন্নমূুখে ফিরে ফিরে; 
কাব্য আলোচনার ফাঁকে ফঁকে 
শোনাতো জাঁবনের নানা সজলকরুণকাহিনণ, 
কখনো মর্মান্তিক, কখনো বা রোমাণকর। 
সেই বেদনাহত কাঁঠন দুঃখ-ীশলার আড়ালে 
সন্ধান পেয়েছিলাম তার উৎসধারার 
সত্যের মতো সরল, 
আগুনের মতো দাপ্ত। 


নব শা ম্প। 


দন যায়। 
গেল কত মাস, কত বংসর। 
ভেসে এল পৃথিবীর বুকে কত যুগান্তকারী পাঁরবর্তন। 
কালম্োতে উঠলো উত্তাল তরঙ্গ, 
বিশ্বযৃদ্ধ-বিশ্লব-বন্যা-মহামারণী-মন্বন্তরে 
বিধ্বস্ত হয়ে গেল অনেক িছ:! 
পুরাতন দ্গপ্রাচীর, 
অতাতের অচলায়তন 
ভেঙে পড়তে শুরু হ'ল চারাদিকে! 


নতুন করে দেখা দিল সত্য-জিজ্ঞাসা 
বদলে গেল সমাজের মূল্যমান 
বদলে গেল আদর্শ, 
সনাতনের ঘটলো সমাঁধ। 
বিগতাদনেব রুচি হ'ষে এল এীতহ্যের বিকৃত স্বপ্ন যেন! 
মানুষেব চিন্তাধারা ও প্রকাশভগ্গীর মধ্যে 
দেখা দিল আমূল পাঁরবর্তন। 
সেই ভাঙাগডাব দুর্বার স্রোতে 
ঝাঁপয়ে পড়লো বাংলার উদ্ধত যৌবন। 


যৌবন-আতক্লাণ্ত আমাদের কিশোর কবিকেও দেখলেম সোঁদন 
চলেছেন সেই প্রগ্গাতর তালে দণপ্ত পা ফেলে। 
সর্বহাবাদের মমভেদী হাহাকার 
কবব অন্তরে দিষেছে প্রচণ্ড আগুনের স্পর্শ 
বাঁলম্ঠ কণ্ঠে ফুটে উঠেছে বাণতদের ন্যায্য দাবাী। 
বস্মযে চেয়ে দেখলেম 
কাঁবর সেই অদ্ভুত পারবর্তন! 


গীতা-ভাগবত-বেদ-বেদান্তকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল 
মার্সের সংহতা, 
সমবেদনাতুব কবি এসে দাঁড়ালেন 
দুঃখী মানুষগ্যালর পাশে, 
তুলে নিলেন তাদের বুকের রক্তে রাঙা 
শ্রমধর্মীস্ত পতাকা 
নিজের শালপ্রাংশু হাতের শ্ত মুঠিতে। 


প্রৌত্ব এসেছে কবির দেহে 
কিন্তু হরণ করতে পারেনি সে তার মনের যৌবনকে, 
জয় হোক এই কবিচন্দ্রের কলঙ্কলাঞ্কিত কালজয়শ বিমল-প্রাতভা ! 


অগ্থি-স্ঞাল। 
[ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ করকমলেষু 
সাবিত্রীপ্রসনন চটৌপাধ্যায় 


হাতে তুলে নিয়েছিলে শিবের ডম্বর্‌ 
বাঁশি নয়, পনাকের বজ্ত্রাগ্নি নির্ঘোষ 
তোমার উদাত্ত কন্ঠে; রোদ্রতপ্ত মরু 
সেথা মগ্ন-সাধনায় তোমার সন্তোষ । 


কালবৈশাখীর দিনে, এলোমেলো ঝড়ে 
উড়াইয়া দিলে তব গৈরিক উত্তরা, 

বিদাদতে বিদীর্ণ মেঘ ভাঙে আর গড়ে 
তোমার জীবন চলে আঁধার সন্তার'। 


সে আঁধার দিয়ে গেল অমেয় আলোক 
সে আঁধারে ধরে ধীরে পথের 'নিদেশ 
জাঁগল সম্মুখে তব; আত্মার নিম্মোক 
মুহূর্তে ভাঙয়া গেল, পেলে 'নার্ব শেষ 


আপনার পারচয়,_-কবি, তুমি কাব, 
তোমার নির্মল সত্তা আনন্দে 'বিলণন। 
উদ্বেল সমুদ্র তার অন্তরের ছবি 
তোমার অন্তরে নহে বেদনাবহান। 


বিস্ময়ে অবাক তুমি, বাঁহরে তোমার 
নিঃস্বতার বেদমূলে কত আত্মদান 
প্রমূর্ত সুন্দরে লীন বিশববাসনার 
রূপে রসে পারতপ্তি, ব্যাপ্ততে অম্লান । 


সে বাসনা সরে সুরে তোমার বাঁশতে 
মূর্ঘনায় অবগাঢ় আকাশে বাতাসে, 
নব বসন্তের দিন আসতে আসিতে 
ফারিয়া যায়নি কভু ব্যর্থ হতাশবাসে। 


তোমার বৈরাগ্য নিয়ে প্রেয়সী তোমার 
িমিতহাস্যে রচিয়াছে কুসুম শয়ন 
সম্ধ্যাদীপ প্রাতাঁদন শৃভকামনার 
জবালয়াছে অকম্পিত, আনত নয়ন। 


যুগান্তর দপ্তর 
উর, ৬২, ৩৪৪৫৯ 


অর্ধশতীব্দী 


তব যে ভুলেছ পথ বিল্্রা্ত আঁধারে 
দুঃসহ সংঘাতে কভু করেছ বিদ্রোহ 

জান জানি অল্তর্গঢ় সেই বেদনারে, 
এও জানি কত তুচ্ছ সে ক্ষণ দুর্মোহ। 


নৃতন দিগন্তে পেলে অনন্তের দেখা 
সূর্যালোকে উদ্ভাঁসত অসাম আকাশ 
সে আকাশে অস্তরবি আঁকে রম্তলেখা 
মুক্তির নিঃশবাস ফেলে নিরুম্ধ বাতাস। 


পণ্টাশের পদক্ষেপে এ নহেক স্তুঁতি। 


জ্যেন্ঠের এ আশশর্বাদ, সতণর্থের প্রণীত 
অন্তরে রাখুক তব দৃপ্ত আগ্রজবালা 
সে জবালায় পাঁরশুদ্ধ নিত্য নব গতি 
গাঁথয়া তুলবে আঁভনন্দনের মালা। 


হে কবি তোমার জয়! 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


হে কবি বিমল ঘোষ! 
চাঁরদকে এত ঘৃণা রোষ, 
তাঁর মাঝে জল্মাদনে 
পণ্চাশের যৌবনের বাঁণে 
ঝঙ্কার তুলেছ আগ্রময় 
হে কাব তোমার জয় ॥ 


আম যেন পূরাতন বাঁণা 
কাবর্‌প্ে নাহি যায় চিনা 
তবু তব সম্মানের বাণী 
আনন্দের ভাষা দেখ আনি 


শব্দী 


অন্রদাশঙ্কর রায় 
[কাব বিমলচল্দ্র ঘোষকে তাঁর অর্ধশতাব্দীপর্ত উপলক্ষে ) 


জাব্দবে কে শব্দীকে? 
শব্দ যে যায় সব দকে। 
ষতই আসুক দুঃসময় 
শব্দ যে যায় বিশ্বময়। 
যতই ঘটুক ভোগান্তি 
শব্দ যে যায় যুগান্তে। 
স্তব্ধ করো শব্দকে 

শব্দ যাবে সব দিকে 


আর 
পার হবে শতাব্দীকে। 


] ৪ঠা মার ১৯৬০ ॥ 


বিমলচক্দ্রকে 
পাঁবন্ত গঙ্গোপাধ্যায় 


পণ্টাশেতে ব্লাস লেগেছে, চাইছ ক তাই ধরতে বুড়ী! 
বাডপ্রেশারেও হার মানোনি এ-ও কি কম বাহাদুরী! 
প্রেমের কাজল পরলে চোখে অমৃত-রস ঝরবে প্রাণে, 
সাল-শতকের ভুলবে হিসেব বাতাস ভরে রইবে গানে॥ 


জযতু 
নারায়ণ বন্দ্যোপাব্যায়* 


কর্মযোগের ঘর্ম-ঝরানো স্জনীশ্রমের ধৃতি 
বিশ্বদৃন্টি ভাববাদী মায়া ভেদের তক্ষ7 শর 
বিজ্ঞানমুখী বিদগ্ধ মন বাস্তব অনুভূতি 
মর্তোের মাটি মমতার রসাঁসণ্ণনে উর্বর 

লক্ষ বক্ষ উদ্বেল-করা শৃঙ্খলভাগা গীতি 
ঘোঁষছে জগন্নাথের রথের আবরাম ঘর্ঘর 
ঘটচক্লের পাকে পাকে চলা অমোঘ অগ্রগতি । 


* শ্লীভাঁওতা, সোভিয়েট দযানয়া, যোলকলা, হাঞ্গেরশ, বিপ্লবের সম্ধানে প্রভৃতির লেখক। 
অর্শশতান্দশ 


উজ্জীবনেত স্বপ্নসগ্য চক্ষে 


বিফ দে 
উত্জীীবনের স্বপ্রসদ্য চক্ষে 


কদম্বঘন রোমাণ্টকর স্নেহে 
জাগবে না তুমি চন্দ্রাপীড়ের বক্ষে? 
অচ্ছোদ মনে অনচ্ছ নব দেহে 
সন্দরী তুমি সত্যেরই শুভ স্বপ্ন। 


পৃর্ণিমাভোরে আবার উষসী নগ্ন। 
তোমাতে দেখেছি মানবিক কেন দৈবও। 
কেন বা তুর্ণ আত্মা আদম জৈবও, 
তোমাতেই পশীন হিমাঁগরি দুটি উপমা । 
কেন বা নযনে নক্ষব্রেবা লগ্ম, 
ভাঁঙগলপেশশ ভূগোল তোমাতে মগ্স, 


বাস্তবে আর মনপসিজে চিরদ্বৈতে 

অচ্যুত তুমি মানবমনের দাঁয়তা, 

তোমার আলোকে কটাল দ্বন্ব বইতে 

কিবা আনন্দে গেয়েছে, গেয়েছি চেতনার সংহিতা, 
নন্দনে তুমি চন্দ্ররচিত স্বপ্ন। 


উদযাস্তের সূর্যে তোমাতে বিবাদী চক্ষ-কর্ণ 
অথচ তোমাকে প্রত্যক্ষেই দেখা যায়, 

প্রত্যহ তুমি মূর্ত প্রকৃতি মুখারত সততায়, 
তুমি যে সত্য সে কথা বুঝেছি রন্তে সপ্তবর্ণ 


অথচ তোমার হাতে দশমিক পলাশে সদ্য হিরণ্য 
দিংবা আষাঢ়ে ঝলন আশার পুলকে 
কামনা যখন বৈদেহণ ওড়ে দ্যলোকে। 


জানি তুমি স্বীয় স্বভাবে দোদুল প্রিয়া, 
মৌঁদনীরই তুমি অগোচর আহীভয়া। 

উভয়ত তুমি সেতুবম্ধনে চিরবনবাসা স্বপ্ন 
সনাতন এক অবাক শাখাষ মিলিত দই সুপর্ণ । 


তাই ক্ষোভ নেই নেই অকালের অনুতাপ, 
কারণ তোমার বাস্তধতাই যেন দৈনিক অন্ন, 
তদু নাত্যোতি কশ্চন 

বৃতুক্ষ; দেখো জীরনের মূল সত্যে। 


চির অধরার আধার তোমাতে বাকি সব অভিশাপ, 
বাকি সব কিছু ব্যবসার লোভাঁ পণ্য 
জঘন্য বরর। 


তুমি শাশ্বতী বরাঞ্গ প্রাণে ভাস্বর 

পবমান তুমি পার্ণমা দেহশী মর্তো, 

জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যায় তুমি কোজ্জাগর, 

তোমার রান্রে তীর্থযান্রী করেছ সূর্যাবর্তে, 
সুন্দরী তুমি প্রাকৃতিক প্রেমে মানসে ভোরাই স্বপ্ন] 


উদাত ভারতের কবিকে 


গ্রহরী-মবাল 
মনশষা চক্ষবতর 


চ্যুত নক্ষত্রের মতো মৃত্যুনীল স্বপ্নের হাত ধ'রে 
তুমি তো চাওনি কোনো তামস্বর শাঁষ্তির আড়াল, 
রক্কের যন্ত্রণাক্ষুব্ধ ধর্মের কান্তিকে ছঃয়ে ছঃয়ে 
ব্যর্থতায় ভরে দিতে পাঁথবীর 'দিকচক্রবাল ॥ 
শানরজন আরণ্যসাধ আত্মরত 'নর্বাক ব্যথায় 
জনতাকে মৌন রেখে নির্বাসিত হওাঁন তো দরে, 
ফাঁসলের মূক কান্না শুনে তুমি প্রমূন্ত আশ্বাসে 
দিয়েছ আলোর স্বপ্ন ক্রিষ্ট সব পাখাঁদের সূরে। 
গড় এক গাঢ় প্রেম বহন করেছ তাই প্রাণে 
জশবন পেরেছ ছঃতে আবিরাম হদয়ের টানে । 


কবির পঞ্চাশে 
জাশা দেবী 


হে কাব, জঈীবনতরণ এলো আজ পণ্চাশের পার 
পাড় দিয়ে কত রান্রি, ফেনোদ্বেল তুফানের জল, 
রন্তস্নাত কত তট--কত ঘাট 

যেখানে ডাকিনী-মল্ল জপ করে পিশাচের দল। 
অতন্দ্র সাধনা বকে চোখে জলে আশা আনর্বাণ 
মহাভারতশীর তঁর্থে স্থির লক্ষ্যে ধরে রাখ হাল 
যত দুঃখ তব দণপ্ত দুঃসাহসখ মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ 
তুমি চলো- সাথে সাথে বন্দ্রহাতে চলে মহাকাল ॥ 


চেয়ে দ্যাখো--“হন্দকুশ-হিমালয়-কারাকোরামে'র 
ধত্রমুণ্ড তুষারশৃঙ্গে যুগান্তের রন্তদীপ দোলে 
কালে কালে যত প্রাণ বাল হ'লো "পণ-নিষাদের' 
এবার জেগেছে তারা দ্যার্নবার জীবন কলোলে। 
তোমার দুজরয় শান্ত চিরোজ্জবল অম্লান আশবাস 
স্বশকীতি-স্বাক্ষরে তার নবপন্ন খোলে ইতিহাস ॥ 


ঞকজিভহা 
[ 'বিমলচন্দ্র ঘোষের জল্মাদনে 1 
সৈয়দ আব্ল হুদা 


অন্যায়ের সাথে লিশ্ত নিত্য তুমি কঠিন সংগ্রামে, 
নভর্ঁক নিঃশগ্কচিত্ত স্পম্টবাদী উধের্ব তুলে শির- 
তোমার বিদ্রূপাবদ্ধ সামাজিক গণ্ডারের চামে 
শশরার নাদ্রুত রন্তে গুঞ্জরণ কালবৈশাখীর। 


লাঞ্চিত বাত ঘৃণ্য নিত্যযারা তিস্ত অপমানে, 
অর্থলোভশ কসায়ের পদাঘাতে করে আর্তনাদ-_ 
তাদের সে অপমান অনুভব করো নিজ প্রাণে, 
দাঁড়য়ে তাদের পাশে করো তুমি নির্মম জেহাদ । 


গোত্র-বংশ-শ্রেণী-জাতি নানার্প কৌশলের বাধা 
দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রেম রুদ্ধগাঁত সর্পিল বন্ধনে 
পরণক্ষিৎ সর্পাহত-_তক্ষকের মত্যুমন্মে সাধা 
জন্মেজয়! সর্পবিজ্ঞ ছেড়ো নাকো ইন্দ্রের ক্রন্দনে। 


গুণহীন শিমূলের রন্বর্ণ লহ ভার্গবাসা। 


হাঁধপতান্দী 


৯9 


সুর্যের সংকেত 


[ 'বিমলদা-কে ] 
শ,ম্ধসত্ব বস, 


আলোর কণিকা তুমি, 

তবু সূর্যতষণা জাগে দু'চোখে তোমার! 
অন্ধকার গুহাতলে অমর সাধনা : 
প্রত্যষ নবীন--আনুক অমর আলো! 
খুশি হোক, প্রাণ হোক! 


তুমি ষে অক্ষয় প্রাণ, 

সেই প্রাণ-কিকায় সূর্যের সংকেত 

তুমি যে দশীপ্তর্র দাহে গান জবালো, 

তুমি যে সাধক শ্রেষ্ঠ, আলো চাও, খুঁশ চাও 
প্রাণে প্রাণে আনন্দ-উদ্বেল হয়ে-ওঠার যাদুতে 
তুমি যে অম্লান হতে জানো 

একটি অমর গান 'লিখে। 

একটি অম্লান প্রাণ জ্বেলে! 


তোমাকে আমার নমস্কার । 


শতাসুর্ভব 


[ কাব 'বমলচন্দ্র ঘোষেব পণ্সাশ পার্ততে ] 
পৃথেন্দপ্রসাদ ভষ্টীচার্য 


উজ্জব্ল রোদ্রের আশমানী নগলে 
একঝাঁক পায়রাকে ওড়ালে, 
একদল শব্দের ঝাঁপতাল মলে 
উদাসপ বাতাসটাকে ভরালে॥ 


আকাশকে ছঃয়ে-যাওয়া এক-তৃণ তর 
বলাকার ঝাঁক তা'রা নয়, 

গোচ্ঠে ধেলুর মতো তারা গোধালর 
গৃহগত ধ্যানে তন্ময় ॥ 


পায়রার বোলে ঘর গৃহম্‌ গহম্‌ 
উদাত্ত ভারতের গান। 

সে গান ধরেছ যাঁদ, তবে তা স্বরং 
গেয়ে যাও শতার প্রমাণ ॥ 


নাবিক 
[ বিমলদার ৫০তম জল্মাদনে ] 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


কারে বেশশ ভালবাসি, জীবন না ক্লান্তির শয়ন 
মৃত্যুর ঘুমের মতো মনোহর রান্রি না দবাকে? 
আমি প্রশ্নে ঘূর্ণমান অন্ধ আত্মা, অসস্থ। যখন 
দিন আসে, রান্রি চাই; সারা নাশ রোৌদ্রের বৈশাখে 
পাখীর প্রেমের মতো শরীর রাঙাবো ঝলে জাগি : 
ভুলের শিকার আমি, অসম্ভবমান্রে অনুরাগী ॥ 


অথচ তোমাকে দেখ অচণ্ল নাবকের মতো 

কেমন বিশ্বাস ধ্রুবতারা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে 
দীপ্যমান, হিরশ্ময়। এমন কি রানির আহত 
আত্মা যাঁদ খোঁড়া পায়ে পিছে থাকে, রোদ্রের প্রস্তরে 
লেখো তুমি এক নাম, দেখো তুমি দিনের অসুখে 
সব তারা জ্বলে নেভে একাটিরও মৃত্যু নেই মূখে॥ 
তেমন ব*বাস শনয়ে পৃথিবীতে যাঁদ জল্মাতাম ? 
সে স্বপ্ন তোমার জল্মাদনে রেখে, জানাই প্রণাম ॥ 


কবিবক্রেষু 
! বমলচনল্দ্র ঘোষ-এর উদ্দেশে ] 
স;শশীলকুমার গপ্ঠ 


কাঁবতাকে ভালবেসে-তার সঙ্গে সৃম্টির লঈলায় 
স্বার্থসখ ছংড়ে ফেলে একমুঠো ধুলোর মতন 
যারা এই পাঁথবীব সর্বহারা স্বপ্নবাগিচায় 

ফোটায় গোলাপ- জানি, তুমি তো তাদেরই একজন! 


তোমার কাব্যের বুকে ঢেউ তোলে উদাত্ত ভারত, 
তবু তুম পথ হাঁটো বিশ্বব্যাপী ব্যথার 'মাছলে; 
আণাঁবক বিস্ফোরণে ছিন্নাভন্ন হ'লেও শপথ-_ 
তুম জান- অগ্রগাত অব্যাহত 'মালত 'নাঁখলে। 


দগ্ধদধর্ণ প্রাণবৃন্তে তুমি জবালো শান্তি আনর্বাণ 
কাবতার 'কিশলয়ে, প্রেমের বিচিত্র কথকতা: 
শোনাও কপোতকণ্ঠে দ্বিপ্রহরে, দৃশ্ত মানবতা 
কখনও ঝড়কে ঠেলে হানোক্ষুষ্থ বিদ্যুৎ-কুপাণ। 
তোমার নিবিড় কবিকণ্ঠে বাজে অজেয় প্রত্যয়, 
তাইতো তোমাকে দীপ্ত' রন্তরাখি পরায় হদয়। 


৯৯ 


৬হ 


যুগোভীর্ণ কবি বিমলচক্ঞর 


রামেন্দু দেশম,খ্য 


তৃতীয় নয়নে আর কিছুই দেখি না 
কলার বিলাস অলংকার, 
কেবল সামনে দেখ ধ'রে আছে ফণা 
ব্রমূষ্ট হাজার হাজার। 


চোখের বলয়ে ক্ষুব্ধ রন্তরাঙা জ্যোতি 
কোধের বারুদে জলে নীল। 
নীল-বিদ্রোহের সব ফেরারী সে'জুতি 
প্রলয়ের সাজায় 'মিছিল। 


বিক্ষুব্ধ কানেতে আর কিছুই শুনি না, 
জনসমূদ্রের শব্দ শুনি, 

আবহ সংগশতে রুদ্র কবিতার বশণা 
ভাবোল্লাসে গায় আগমন?ী। 


প্রহরে প্রহরে আজ এই উত্তেজনা, 

আছো আমার হদয়ে। 
তোমার কবিতা 'দলে বজ্র প্রহার 
জয়শ হবো জনতার জয়ে। 


কালজয়ী 
[ ভান্তভাজন কাঁনি বিমলচম্দ্রকে ] 
বিভূঙ্গান রায়চৌধুরণী 


কত ফুলই জল্ম নেয় উদ্যানে ও উপবনে মৃন্তিকার সুধা ক'রে পান 
ফুল ত'রা সকলেই। সকলেই নয় কিন্তু রন্তরাঙা প্রেমের গোলাপ 
সূর্যস্পর্শ চেতনায় মখ্মল পাপড়িতে যার সরভিত বিচিন্ত আঘ্রাণ 
লাবণ্য-মদির স্বপ্নে শুনেও শোনে না স্তুতি দ্রমরের প্রগল্‌ভ প্রলাপ 


তাইতো আড়ালে রাখে সৌরভ সম্পদ ঢাকে সচেতন কাঁটার পোষাকে 
মৃন্তিকার রৃপমায়া তাকে ঘিরে সর্বদাই তফাৎ করেছে অন্য ফুলে, 

যে রসিক তা'র ভন্ত তাপর প্রেমে অনুরন্ত মৃশ্ধ হয়ে খুজে ফেরে তাকে 
অনুরাগী কাছে পেলে সে যেন জাঁবন পায় মমতার রাঙা পাপাঁড় খুলে ॥ 
তোমার জশীবন কাব তারই 'স্নষ্ধ প্রাতচ্ছাব অনুরাগে অরুণসঙ্কাশ 
সূর্যতেজে তেজস্বান প্রাতভায় আভরাম তুমি যেন প্রস্ফ্ট গোলাপ, 
সর্বমোহমূক্ত মন রন্তরাঙা হে যৌবন, নও তুচ্ছ পাঁজীর পণ্ঠাশ 

পক্ষ মাস বর্ষ দিয়ে হয় না, হয় না কাব, প্রাতিভার কোনো পাঁরমাপ ॥ 


তোমার পণ্চাশপ্ার্ত পূর্ণতার প্রাতম্ার্ত তাই আজ জানাই প্রণাম, 
'উদান্ত ভারত'-কবি 'রস্তগোলাপোর বুকে তোমার যে কালজয়ী নাম! 


অ্ধশতাষা* 


একখানি চিঠি 


কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ 
প্রীতিভাজনেষু 


আপনার বয়স পণ্ঠাশ বছর পুরো হয়েছে। এই উপলক্ষে দেশের কবি, 
শিল্পী, সাহিত্যেক ও সুধীব্ন্দ আপনাকে আঁভনান্দিত করতে যাচ্ছেন জানতে 
পেয়ে আমি বড় খুশী হয়েছি। ছোটবেলায় ইরাণের মহাকাব সাআদণীর ছু 
শকছ; কবিতা আম পড়োছিলাম। চর্চার অভাবে এখন প্রায় সবই তুলে গোঁছ। 
নার গর কবি এক জায়গায় 
খছেন : 


“একাঁদন এক স্নানাগারে সূবাসসিণ্চিত একদলা মাটি, 

কোনো বন্ধুর হাত হতে এলো আমার হাতে। মাঁটকে 
জিজ্ঞাসা করলাম-_তুমি মৃগনাভি, না, আবীর ? 

তোমার সুগন্ধে আমার মন যে উতলা হয়ে উঠল! * 

মাটি জওয়াব দিল,আঁম তো হন মাঁটই, 

তবে কিছুকাল আমি ফুলের সহবাসে 'ছিলাম।” 


আমার অবস্থাও এই রকম। আ'ম কাব, শিল্পী বা সাহাত্িক নয়। তবে, 
অতাঁতে তাঁদের অনেকের সঙ্গলাভ করেছি, এখনও তাঁদের সংশ্রবে আসলে 
আনন্দ পাই। তাঁরা নান্দিত হলে আমারও আনন্দ হয়। 


বড় বড় কাঁবদের কবিতা যে আমি বুঝি তাও নয়। তবুও কাঁবতা আম 
মাঝে মাঝে পাঁড়। কারণ, তা'র একটা বড় রকমের আকর্ষণ আছে। কিন্তু 
কালের অগ্রগাতর সঙ্গে আম বোধ হয় তাল রেখে চলতে পার নি। আমাদের 
আধুনিক কবিদের কাঁবতা তাই আম যেমন বুঝি না, তেমনই তার দ্বারা 
আকার্ধতও হই না। আজকালকার অনেক গল্প ও উপন্যাসের ভিতরেও আমি 
সহজে কোনও কাহিনী খঃজে পাই না। কেবল কথার ছড়াছড়। লেখকেরা 
শুধু কথার জাল বুনে যান। আমার মতো অরাঁসক লোকদের নিকটে সে সব 
হয়ে ওঠে দুবোধ্য কবিতা। মনকে অত্যন্ত সংহত করতে না পারলে আজ- 
কালকার বহু গলপ ও উপন্যাস পড়তে পারা যায় না। এই সব পড়ে সুধী- 
মণ্ডলীর নিশ্চয় চিত্ত-ীবনোদত হয়, কিন্তু আমাদের মতো লোকের তাতে 
অবসর বিনোঁদত হয় না। 


আপনার কাবিতা আম পড়ি, কিন্তু আপনার সব কবিতা পড়েছি এ কথা 
বলে আমি ধম্টতার পরিচয় দিতে চাই না। আপনার কবিতা আমার নিকটে 
ধোঁয়া নয়, আমি তাতে মাটির মানুষের সঙ্গে সংযোগ খুজে পাই। আপনার 
কাঁব-মন শুধু আকাশে বিচরণ করে না, জাতীয় ও আন্তজাতিক ঘটনা তাতে 
সহজেই প্রাতাবাম্বিত হয়। সাধারণ মান্ষের সুখ-দুঃখ আপনার মনকে নাড়া 
দেয়। আপান দেশপ্রেমক, কিন্তু সন্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের দ্বারা আপাঁন 
কখনও আচ্ছন্ন হন না। এইজন্য আপনার কবিতার সুরে আমি আকার্ষিত হই। 
আম জান আপনার কাবতার বিরূপ সমালোচনাও হয়, কাগজে-কলমে না হতে 
পারে, তবে কোনও কোনও বৈঠকে-আড্ভায় হয়। কেবল 'বদগ্ধ-সমাজের জন্য 
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লেখেন না বলে কেউ কেউ বলেন আপনি কবিই নন, একজন পদ্যকার মাত্র। আজ 
এই মত আর টিকছে না। 


আজ সর্বস্তরের সধধমণ্ডলখ মেনে নিচ্ছেন যে আপান আমাদের দেশের 
একজন মহান কাঁব। এইর্‌প স্বীকীতলাভ কাব ও লেখকদের জীবনে একটি 
শ্রেষ্ঠ পূরস্কার। আন্তর্জাতক জগতেও আপাঁন স্বীকাতি পেল্সেছেন। ইউ- 
রোপের অন্তত 'তিনাট দেশের ভাষায় আপনার কিছ 'কছু কবিতা অনাদত 
হয়েছে। আম আনান্দিত যে আমাদের দেশের কাব, শিল্পী, সাহাত্যিক ও 
সুধাঁদের নিকট হতেও আজ আপাঁন স্বীকৃতি পাচ্ছেন। এটা অবশ্য একটা 
আনূম্ঠানিক ব্যাপার। দেশের নিকট হতেও প্রকৃত স্বীকীতি আপনি অনেক 
আগেই পেয়ে গেছেন। দেশের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে আপনার কাঁবতা পড়েন। 
আপনার কাব্যগ্রন্থ বহুল সংখ্যায় বিক্লয় হয়। এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কি 
হতে পারে? 


কঠোর দাদু আপনাকে কোনোঁদন দমাতে পারে নি। তবে এটা খুবই 
উৎকণ্ঠার বিষয় যে আপানি আজ রোগাক্রান্ত। তা সত্তেও আপনার মানাঁসক 
শান্ত একটুও কমে নি। আপনার নব নব সম্টি আজও অবাধ গাঁতিতে চলেছে। 
আমি একান্ত মনে কামনা করছি যে আপাঁন নিরাময় ও দীর্ঘায়ু হোন। 
আপনার সজনীশান্ত দেশকে উদ্বুদ্ধ করুক ।* 

কলকাতা আপনার 
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ মূজফফর আহমদ 


*শবমলচন্দের পণ্0াশতম জন্মাদবসে "ন্রেড ইউনিয়ন” সম্পাদক গোপাল ঘোষ কাঁবর 

কয়েকাঁট ধিখ্যাত বৈপ্লাবক কাবতার একখান সংকলন প্রকাশ করেন। কমরেড 
মূুজফ্‌ফর আহৃমদ এই সংকলনের ভূমিকায় লেখেন : 

«আমাদের কাব্য-জগতে কাব িমলচন্দ্রু ঘোষ সগৌরবে আঁধচ্ঠিত। তিনি 
অধ্যাত্মবাদের কবি নন। কেবল বিদগ্ধ সমাজের জন্যও তান কাঁবতা লেখেন না। 
তান শান্তির কবি, দেশপ্রেমের কবি, জনগণের কবি এবং তাঁর এই কবিতা পৃস্তক- 
খানা পড়লে সকলে বুঝতে পারবেন যে তিনি সাম্যবাদেরও কবি। তাঁর কাঁবতা 
সাধারণ মানষেরা পড়েন ও বোঝেন। 

“বতমান পুস্তকে তাঁর “ভারত”, “কার্ল মার্কস”, “এক্চোলস”, “কমিউনিস্ট 
ম্যানিফেস্টো শতবার্ধকী”, “মে-দিবসের গান”, “২২শে এপ্রল ১৮৭০৮ অর্থাং 
লেনিনের জল্মাদবস, “স্তাঁলন” ও “মহাচীন” প্রভৃতি ১৫ট কাঁবতা আছে। 'শিরো- 
নামগ্ঁল হতেই কাঁবতাগীলর পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

“ট্রেড ইউীনয়ন” নামক কাগজের তরফ হতে এই পুস্তকথানার প্রকাশ খুবই 
সমশচীন কাজ হয়েছে। সকল শ্রেণীর লোক তো এই পস্তকখানা পড়বেনই, আম 
আশা কার মজুর ও কৃষকেরাও একান্তভাবে বইখানা পড়বেন। 
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পঞ্চাশ পৃতি ও উদাত্ত ভারত 
শ্রীশশিভূষশ দাশগপ্ত 


কাব বিমলচন্দ্র ঘোষের পণ্টাশ বৎসর বয়ঃপার্ত উপলক্ষ্যে তাঁহাকে যে 
সম্বর্ধনাজ্ঞাপনের আয়োজন করা হইয়াছে তাহার সাহত আম নিজেকে য্স্ত 
কাঁরতে পারিয়া আনন্দিত হইতোছ। তান নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভ করুন 
ইহাই সকলের সঙ্গে আমারও এঁকান্তিক কামনা। 


আজ দীর্ঘ 'ন্রশ বংসর ধাঁরয়া কাঁব বিমলচন্দ্র ঘোষ নিরবাচ্ছন্ন কাঁবতা 
লাখয়া আসিতেছেন। এই ন্রিশ বংসরের 'লাখিত কবিতা 'উদাত্ত-ভারত, নামক 
সঙ্কলন গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে । ইহাতে কাবর বিভিন্ন সময়ে বাচত্র ধরণের 
বিষয়ের উপরে লাখিত দুই শতেরও কিছু আঁধক কবিতা স্থান পাইয়াছে। 
প্রথমেই বইথানির প্রকাশন বিষয়ে দু'একটি কথা বাঁলতে ইচ্ছা হইতেছে। বাংলা 
কবিতা সংকলনের এমন শোভন সংস্করণ খুব বেশী নাই। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই-_ 
সব দিক হইতেই গ্রল্থখানি বেশ মর্যাদাসম্পন্ন । 


কাব বিমলচন্দ্র ঘোষের কাঁবতাগ্ীল লইয়া আলোচনা কারতে গেলে প্রথমেই 
যে কথাটা মনে হয় তাহা হইল এই, তাঁহার কবিতা লেখায় কোনও সচেতন 
প্রয়াস নাই। তাঁহার কাঁবতার মধ্যে যেখানে যাহা ভাল হইয়াছে, যেখানে যাহা 
মন্দ হইয়াছে--তাহার সমস্ত কিছু লইয়া সব কাঁবতার মধ্যে দিয়া একটা ক্ষত- 
বিক্ষত কুদ্ধ-ক্ষুব্ধ স্পন্টরুপে চিনিয়া লইবার মত পুরুষের গোটা পরিচয় ফুটিয়া 
ওঠে। কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে এই িনিষাঁটকেই আমি প্রথম মূল্য এবং বহমূল্য 
দিতে চাই। প্রারম্ভেই এই কথাটা তুলিবার একটা বিশেষ কারণ আছে। কাব বিমল- 
চন্দ্র ঘোষ যে ত্রিশ বংসর ধাঁরয়া কাঁবতা লখিয়াছেন, রবান্দ্রোন্তর রেবীন্দ্রোত্তর 
কথাটি এখানে আমি রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শ-বিরোধী এই অর্থে ব্যবহার কাঁরতেছি) 
বাংলা কবিতার এই যুগটির একটা বিশেষ পাঁরচয় আছে। নানাবধ কবিই এই যূগে 
নানা কাব্যাদর্শ এবং 'বাভন্ন ধরণের বিষয়বস্তু লইয়া কাঁবতা, রচনা কাঁরয়াছেন; 
[কিন্তু ইহার ভিতরে একটি বিশেষ গোম্ঠী (ঠিক একমতের না হইলেও অনেক- 
খাঁন সমজাতীয়) প্রাসাদ্ধ এবং প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এই গোম্ঠীর কাব্য- 
কতিতে একটা পরাঁক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা এই যুগে বেশ স্পম্ট হইয়া দেখা 
দিয়াছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আমরা সর্বত্র সংশয় আব্বাস এবং অশ্রদ্ধার 
চোখে দেখি না; ইহাদের দানকে স্বীকার কার- শ্রদ্ধা করি। কল্তু এই 
কাঁব-কাতির মধ্যে অনুশীলিত মনের যে একটা উগ্র সচেতনতা ছিল তাহাকে 
অস্বীকার কারতে পারি না; এবং এ কথাও বার বার মনে হইয়াছে, 'নার্মীতর 
ক্ষেত্রে নির্মাতার এতখানি উগ্র সচেতনতা কাঁবগণের জীবনবোধ ব্যাহত কাঁরয়াছে 
অথবা জাীবনবোধের দৈন্য সূচিত করিয়াছে--কবিতার স্বতঃস্ফৃর্তির মধ্য দিয়া 
কাঁবর অন্তার্নীহত গোটা মানুষটির সত্যকারের পারচয় বাঞ্ছিতরূপে স্পশযোগা 
হইয়া উঠে নাই। কাব বিমলচন্দ্র ঘোষ এ ক্ষেত্রে একাঁট লক্ষণীয় ব্যতিক্রম। 
তাঁহার সৃষ্ট এবং তান ষে এক তাহা ব্াঝয়া লইতে কস্ট হয় না-কাঁবতার 
ক্ষেত্রে ইহা প্রথম লাভ- এবং পরম লাভ। 


এই উগ্র সচেতনতার প্রশ্ন দেখা দেয় কাঁবিতার প্রযযান্ত এবং তাহা ব্যবহারের 
ক্ষেত্রেও। এ কথা আমরা স্বীকার কাঁর যে মানবচিত্তের নব নব উল্মেষের সাঁহত 


'অর্ধশতাব্দশ ৯& 


চিন্ত-প্রকাশভঞ্গির নবত্ব অপ্পরিহার্য এবং সাদরগ্রাহ্য; ভাষার সংকেত-শান্তও 
যুগে ষুগে পাঁরবর্তন এবং পরিবর্ধনের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তাহা সত্বেও 
বাংলা ভাষাকে রীতি-বিপর্যয় এবং শব্দ-ব্যবহার কৃচ্ছ?তার দ্বারা অবোধ্য বাংলা 
না করিয়া তুলিতে পারিলে যে যথেম্ট পাঁরমাণে অগ্রসর মনোবাত্তর পারিচয় 
দেওয়া হইল না এই প্রবণতার সাধূত্ব সম্বন্ধে ব্যান্তগতভাবে আমি সংশয়াচত্ত, 
সে সংশয় দূর্মর সংস্কার বালয়া ধিকৃকৃত হইলেও আমি অনুপায়। 'বিমলচস্দ্ 
ঘোষের কাবতাগ্লিতে এ জিনিসাঁটও লক্ষ্য কাঁরয়া আনন্দিত হইয়াছ ষে 
এগুলির ভাষা সুগঠিত-_এবং স্থানে স্থানে নবগাঠিত-_খাঁটি বাংলা ভাষা হইয়াই 
আধুনিক কবিতার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও ব্যাসকূটের দ্বারা তাক 
লাগাইবার চেম্টা নাই। বাংলা ভাষার 'বাবিধ শ্রেণীর শব্দ-শন্তির সাহত কাঁবর 
সহজ পরিচয়- এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের উপর দখল তাঁহার শান্তমত্তার 
প্রাতি মনকে সহজেই শ্রদ্ধান্বিত কারয়া তোলে। 

কিন্তু কাব 'বিমলচন্দ্র ঘোষের কাবিতা যে সর্বত্রই সানন্দে গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছ তাহা নহে। তাহার বিবিধ কারণ। প্রথমতঃ মনে হইয়াছে, 'উদান্ত 
ভারতের, কতকগুলি কাবতা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যেন ভাবে ও ভাষায় 
একট; বেশী মাত্রায় 'উদাত্ত' হইয়া উীঠয়াছে। যে সরে প্রথম লাইনের আরম্ভ 
_সেই সুরে শেষ লাইনের শেষ ইহার মধ্যে নড়-চড় যেন বড় কম। উদান্তের 
সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছু অনদাত্ত চাই--কিছ কিছ স্বারত-প্লুতের মিশ্রণেরও 
দরকার আছে_নতুবা শ্রান্তিকরতা ছবারা আস্বাদন কিছু কিছু ব্যাহত হয়। 

মাঝে মাঝে কিিৎ অস্বাস্তকর হইয়া দেখা "দিয়াছে তাঁহার রাজনোৌতক 
চেতনার উগ্রতা। একটা জানিস পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছ, কাবর 
রাজনোৌতিক চেতনা শুধ্য তোতাবুলি নয়-এ ক্ষেত্রে তাঁহার ধ্যান-মনন বালির 
রূপ আতিক্রম কাঁরয়া বিশ্বাসের রুপ ধারণ করিয়াছে এবং এই বিশ্বাস তাঁহার 
সদাজ্াগ্রত জীবনবোধের সাঁহত ওতপ্রোতভাবে শিয়া গিয়াছে এঁদক হইতে 
তাঁহার রাজনোতিক চেতনা কাঁবতার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিবার দাবী রাখে। কিন্তু 
স্থানে স্থানে মনে হইয়াছে তাঁহার জবনবোধের সাহত য্স্ত রাজনীতি তাহার 
অজ্জাতে জীবনবোধকে আতিক্রম করিয়া গিয়াছে__তখনই তাহা কবিতার ধর্মকে 
খানিকটা আতন্রম কাঁরয়া গিয়া তকর্ধর্মে_অথবা স্থানে স্থানে 'কি্িৎ- 
আক্রমণাত্মক আবেগে পর্যবাঁসত হইয়াছে । কিন্তু এখানে কবিচিত্ত বৈচিন্র্যহশন 
'উদাত্ত'সূরে বা রাজনোতিক উগ্রতা দ্বারা দূঢ়ুতার নামে ক্লিস্ট হইয়া উঠিয়াছে 
এমন কথা মনে করিলে কাঁবির প্রাত আঁবচার করা হইবে। কাঁবাঁচত্ত থিওরগ্রস্তও 
নয়-_অনড়ও নয়-_-তাহা সদাজাগ্রত এবং সংবেদনশঈীল। প্রেম ও প্রকৃতি তাই 
সে চিত্তের স্নিগ্ধ নমনীয়তাকে স্বাদ্য করিয়া তুঁলিয়াছে। 


“উদাত্তভারতের” কবিতাগুঁলি পাঁড়য়া শেষ পর্ন্ত যে কথাটা মনে আঁবি- 
চলিতভাবে দেখা দেয় তাহা হইল এই-কোনও ভিড়ে হারাইয়া যাইবার কবি নন 
িমলচন্দ্র ঘোষ। একটি মানুষ যাহা তাহার সবটাই তাঁহার কবিতার মধ্য 'দিয়া 
পাইলাম- সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আস্বাদনাটর একটি নিজস্ব মূল্য ও মহিমা 
আছে। কবিতার ভিতর 'দিয়া একটি প্রাণবন্ত মানুষের মুখোমুখি আঁময়া 
বাঁসবার সুযোগ পাইলাম- এই সুযোগকে দুলভ বালয়া মনে কার। 


১৬ অধর্গতান্দদ 


হাওড়া ব্রীজ ও বিপ্লবী কাতি 
ভবানী মুখোপাধ্যায় 
নতুন হাওড়া ব্রীজ তৈরী শেষ হয়ে এল। মানবমাস্তিচ্কের এক বিস্ময়কর 
সৃষ্টি! কল্যাণময় যল্ত-সম্যতার এক পরমাশ্চর্য নিদর্শন। বঙ্গোপাসফ কাধ- 
বম্ধ্‌ বিমলচল্দ্র ঝড়ের মতো এসে হাঁজর : ওঠো এখনই একবার হাওড়ায় যাব। 
আজ হাওড়া ব্রীজের উদ্বোধন দিবস। 
বললাম : দে কী! হঠাৎ হাওড়া ব্রীঞজ তোমাকে টানছে কেন? বললে £ 
চাঁদ দেখেছ, ফুল দেখেছ, জল্ম-সৃত্যু দেখেছ, অনশন-নির্ধাতন-হাহাকার রান্র- 
দন দেখুছ, এবার তারই সঞ্গে সঙ্গে দেখবে চলো হীঞ্জনীয়ার-কাবি আর শ্রামক- 
এ সৃম্ট মার্তমল্ত মহাকাব্য! হাওড়া ব্রশজ! দেখবে চলো বিজ্ঞানের 
ৃ 
স্ন্দর স্বপ্লভরা চোখ, মাথার বড় বড় চুলগীল উড়ছে, যল্-পাগল কাঁবকে 
যেন আর একবার নতুন করে আবিজ্কার করলাম। 
এমনই কতাঁদন, কত খেয়ালে ঘুরেছি তার সঙ্গে, কতাঁদন রাত্রি গভশর হয়ে 
গেছে, কাব্যালোচনার আর শেষ নেই। আজ আবার নতুন খেয়াল হাওড়া ব্রীজ 
দেখবে। 
এই দিনটি আমার কাছে স্মরণশয়। সোঁদন বিমলকে যেন আরো কাছে. 
আরো 'নাঁবড় করে পেলাম। বিমল পরের দিনই লিখে এনে দেখালো : 
“্পাধতি ক বিশাল বজ্জ্রপাঁণি 
ইস্পাতণ ছন্দের দৈববাণী 
জশীবন্ত সমাজের হে সন্ধানী 
স্তব্ধ মুখর। 
আসে এ ছুতগাঁত গণ-মহাকাল 
স্তব্ধ তরঙ্গ হে চির উত্তাল 
হাতে তব বিপ্লবী রন্তমশাল 
বোমাণ্কর !” 
[ হাওড়া ভ্রীজ : উদান্ত ভারত ] 


গণমহাকালের অগ্রগাঁত কবি সেহীদনই উপলব্ধি ক়েছেন, আমার মনে হয় 

বিজ্ঞানচৈতন্যের কবির এই দিনাটই 'সাম্ধাদবস। কাঁবকণ্ঠের গুরুগম্ভীর 

এস্পাতিক আওয়াজ এখনো যেন গ্‌ম্‌ গুম্‌ শব্দে কানে প্রাতধ্যনিত হচ্ছে : 
ণলৌহ মৃকুটে কাঁপে সৌরাঁশখা 


বিজয়াটকা ! 
পদতলে ভাগিরথণী জলকল্লোল 
পাতিতোদ্ধারণীয় চিত উতয়োল 


1 "হাওড়া ঘরজ : উদাউতার্দত, পও ৬৩ ] 
অধন্পতাঙ্গন ৬৫ 


এই ধরণের এস্পাতিক ঝংকার বাংলাকাব্যে আভনব। এক কথায় বিমল- 
চন্দ্র মানুষ ও মানুষের হাতে গড়া সৃভ্টির উদ্গাতা। মুখে বস্তুবাদী তত্ব আর 
সমাজতান্িক আদরের কথা অনেকেই বলেন কিন্তু সাহিত্যে তার বলিম্ঠ 
রূপায়ণ বড় একটা আমার চোখে পড়ে নি। একমাত্র ব্যতিক্রম বিমলচন্দ্র। আজ 
মনে পড়ছে বিমলের লেখা ১৯৩৮ সালের একটি কাঁবিতার কয়েকটি বিস্ময়কর 
পধান্ত। কাব যেন তাঁর ভাবষ্যং দৃষ্টিতে আজকের এই মহাজাগাঁতক রকেটের 
যুগকে প্রতাক্ষ করেছিলেন : 
«জ্ঞানী মন, সুক্ষ মনন, প্রাতিভাদীপ্ত চোখে 
পৃথিবীর বুকে পার্থিব সুখে অজেয় সৃন্টলোকে, 
বক ভরে নেয় সৌর-কাননে গ্রহপুষ্পের গন্ধ 
অসীমে অসীমে ক্রমাবকাঁশত মূত্তপ্রাণের ছন্দ...৮ 
[-_মনন-সাগর দোলা : ১৯৩৮] 


দীর্ঘাদন উভয়ে একত্রে কাটিয়েছি, পাশাপাশি আফিসে কাজ করি। কাজের 
ফাঁকে বিমল এসে উপক দেয়, মুখে তার হাসি, উদ্দাম আবেগের মৃর্তিমল্ত 
প্রাতিভি। সংসারে মন নেই। কোনো দায়িত্ইই পালন করেনি। নিলেোভ 
নরাসন্ত পাগল. কাবিতা ছাড়া সার কিছুই বোঝে না। সরকার চাকরীর নিরাপদ 
নিশ্চিন্ততা তার কবিচিত্তে একটি দিনের জন্যেও শান্ত ও সান্তনা এনে দেয় নি। 
ওর সমবয়সী সহকমারা ডিপাটমেন্ট্যাল, এস-এ-এস প্রভাতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয়ে যে যার কাজ গুছিয়ে নিলে । কবির ভ্রুক্ষেপ নেই, চাকরী জীবনে কোনও 
মোহ নেই, উচ্চাশাও নেই। বোঝাতে গেলে, বলে, চাকরী করার জন্যে 
জন্মাই নি! 

দুপুরে কাছটিতে এসে বসে প্রাতাদনই নতুন নতুন কাবতা শোনাতো) 
সামান্য জলযোগ ভাগাভাঁগ করে খেয়ে পরমানন্দে তাই শোনা হত বিমৃ্গ্ধ 
[িস্ময়ে। একাঁট মহৎ কাঁবর আঁবর্ভাব ও বিকাশের ধারাবাহক ইতিহাস আজ 
আমার চোখের ওপর চলচ্চিত্রের মতো ভেসে উঠছে। 

প্রলয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বনাশা 
দিনগূলি। এলো ১৯৪৬-৪৭-এর ঝঞ্চামখর দিন। কলকাতার পথে পথে 
মানুষের রক্তের হোলিখেলা শুরু হল। সরকারী গুলীতে কত জননী সন্তান- 
হারা হল, দিকে দিকে জলে উঠলো বিপ্লবীর রন্তমশাল। গণমহাকালের তাণ্ডব- 
নৃত্য প্রত্যক্ষ করলেন কাঁব 'বমলচন্দ্র ঘোষ। তারপর আর গ্লানিকর সরকারী 
চাকরীশৃঙ্খল তাকে বেধে রাখতে পারল না। একাদন তৈমান হাসমূখে এসে 
বললে-_আজ চাকরণশ ছেড়ে 'দিয়ে এলাম। 

সংসারের দায়িত্ব মাথার ওপর,_সাতটি নাবালক ছেলেমেয়ে, অসস্থ স্ত্রী! 
বাড়ীভাড়া দিতে না পারলে বাড়ীওলা ফুটপাত দোখয়ে দেবে! তার ওপর 
দেশে অল্নাভাব, বাজারে জিনিসপত্রের দাম আগুন,আমরা তাকে বলোছলাম 
মনাস্থর করে থাকতে । কিন্তু বিমল দ়প্রাতিজ্ঞ, কবিতার অমর্যাদা, আত্ম- 
অবমাননা, উঠতে বসতে কৈফিয়ং দেওয়া আর নয়; আজ থেকে বারো বছর আগে 
সে সতের বছরের পাকা চাকরী ছেড়ে চলে এল। সর্বহারার আর্তকন্ঠে সে 
তার উদাত্ত কাঁবকণ্ঠ 'মাঁলিয়ে ঝাঁপ 'দয়েছিল গণসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে! 


৬৮ অর্ধশতান্দী 


আমিও সে পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় বদলন হলাম, ঘন ঘন আর দেখা হয় 
না। বন্ধৃত্বের যোগসত্র ছিন্ন হয়নি। কখনো এসস্লানেডে, কখনো ইম্পারয়াল 
লাইব্রেরীতে, কখনো সামরিক পাত্রকর অফিসে দু'জনের দেখা হয়েছে, তারপর 
তর্ক, কাব্যালোচনা ও সাময়িক রাজনীতির আলোচনায় সময় কেটেছে। 


দেশে বামপল্খী মতবাদ ক্রমশঃ মর্যাদার আসন লাভ করছে, রাজনশীতির 
ক্ষেত্রে ঘূর্ণাবর্ত চলেছে, আমাদের দুই বন্ধুতে নানা বিতক বিমলের সব মতের 
হয়ত সব্দা সমর্থন করতে পার নি, নিজের বন্তব্য অকপটে বলোছি, বিমল 
শ্রদ্ধাভরে শুনেছে । মতান্তর কোনোদিন মনান্তরে পাঁরণত হয়ান। আমাদের 
প্রীতির সম্পর্কে এতট্কু সংকীর্ণতা, নীচতা বা বিদ্বেষ ছিল না তাই বিভেদ 
বা বিচ্ছেদ ঘটেনি । 


হয়তো ব্যাথত হয়েছি কাব বিমলচন্দ্রের জীবন-সংগ্রামে এইভাবে ঝাঁপিয়ে- 
পড়া দেখে, কিন্তু চিরাঁদন তার আদর্শীনম্ঠা, সত্যাগ্রহশীর সততা, স্বেচ্ছায় ্লেশ 
ও কলম্টের জীবন গ্রহণ করার দুঃসাহসকে প্রশংসা করেছি। বমলের জীবন 
একাধারে প্রেম, বিগ্লব-ীবশ্বাস আর বৈরাগ্যের এক 'বাচন্র সধামশ্রণ। বাইরের 
উচ্ছ্বাস আর আবেগ দেখে আমাদের সমসামায়কদের মধ্যে অনেকেই পরিমাপ 
করতে পারে নি ওর ভেতরকার গভীরতা! তাই সোঁদন সে কম্টের জাঁবনকে 
হাঁসমূখে বরণ করতে পেরেছিল। 


আজ মনে হয়, বিমল ভালোই করেছে । অর্থ তার হয়নি, অনর্থ তাকে 
কম্ট দিতে পারোন। সে শান্তিলাভ করেছে তার জ্ঞানসাধনার কঙোোরতার পর 
সাদ্ধলাভ করে। “জীবন্ত সমাজে"র সন্ধানী কাব তার চির উত্তাল মন নিয়ে 
সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছে, হাতে তার 'বপ্লবাঁর রন্তমশাল। আমার বার বার 
সঙ্গে তার তুলনা পছন্দ করে না। তাই এই উল্লেখ আত সংকোচের সঞ্গো 
করাছ, কিন্ত আমার বিশ্বাস বিমলের কাব্য-সাধনার যোঁদন প্রকৃত বিচার হবে 
সোঁদন মহাকাল-িংহাসনে সমাসাঁন বিচারক যে রায় দেবেন তাতে আমার উীন্তির 
সমর্থন পাওয়া যাবে। 


জীবন ও যৌবনের কাব বিমলচন্দ্র আজ অর্ধশতাব্দী আতক্রম করেছেন। 
আজ আমাদের আয়ুসূর্ধ অপরাহের আকাশ-রাঙানো প্রশান্তিতে ভাবগম্ভীর! 
কাঁবির রচনাপ্রাচুর্য ও বাঁলষ্ঠতায় 'বাস্মিত হয়ে ভাবি, কোথায় এর উৎসঃ কা 
ধবাচন্র প্রাণরসে উচ্ছল হয়ে ভোলা সন্ন্যাসীর মতো কবি তাঁর একতারা বাজিয়ে 
চলেছেন তা কে জানে! 

কাঁবর বর্তমান শারশীরক অবস্থার কণা জেনে আমাদের উৎকণ্ঠার আর 
সীমা নেই। কাঁবকে বাঁচানোর দায়ত্ব তাঁর স্বদেশবাসীর। বমলচন্দ্রের রোমাণ- 
কর জীবন আগামী পণ্টাশ শরতের সূর্যকিরণে আভষিন্ত হোক। তাঁর কণ্ঠে 
ধ্বনিত হোক, বণিত, শোষিত, অপমানিত মানবতার গান। বিপ্লবী কবির 
জয় হোক! 


অর্ধশতাব্দী ১৯ 


এ কালের নচিক্েত। 


নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


“্জীশবনের সীল মন: 
অসংখ্য ছাপার ভুল, অস্পম্ট অক্গর 
দাঁড় নেই, মানা নেই আ-কার ই-কার, 
খাপছাড়া হুচ্ধ-দশর্ঘ আগত অতশত 
গনতান্ত সঞ্গাতহশল 
জনবন-সংবাদপন্রে আমি এক ক্লমশঃ রচনা ।* 
- নৈষ্কর্ম দর্শন, 'গ্বগ্রহর 


মধ্যে মধ্যে এই রকম নিরুৎসাহ নিনরুদ্যম অনুভবে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে 
গেছে; চারদিকের নির্বীর্য ভীরুতার মধ্যে, কোনোমতে বে*চে থাকার নিদারুণ 
গ্লানর যন্ত্রণায় এই জীবনকে অসহ বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, 
মন্বল্তর, কালোবাজার আর কণ্কাল-ছাওয়া বাংলাদেশের পটভূমিতে দাঁড়য়ে কণ্ঠ 
থেকে আর্তনাদের মতো উদগশীরত হয়েছে : 
গ্ডাকে দাঁড়কাক কুকুর কাঁদে বিকট স্ববে, 
কালো বিড়ালের ছায়ায় মরণ নৃত্য কবে।” 
মিশ্র রাগনী : দক্ষিণার়ন। 


কিন্তু এইখানে থেমে গেলে আজ বিমলচন্দ্র ঘোষের সম্পর্কে বোশ কিছ; 
বলবার থাকত না। দেশ, জাত আর সভ্যতার চরম ক্রান্তিকালে কোনো মুমূর্ষর 
বদীর্ণ-বক্ষ আর্তির মতো তাঁর কবিতা মহাতামসে নিবৃন্তি লাভ করত। অথবা 
আর একটা দিকও ছিল। এই দুর্বহ, দুঃসহ জাবনের কাছ থেকে তিনি 
পলায়ন করতে পারতেন, এক কাল্পনিক অধ্যাত্ম ভারতের ভাবালতার কুয়াশা 
বচন। করে ধ্যানে বসতে পারতেন। একদল ভন্ত বলত, কবি এখন তুচ্ছ মর্তয- 
জীবন ছেড়ে জ্যোতিম্ময়লোকে পক্ষ-বস্তার করেছেন, আর কবি অর্ধানমীল- 
নেত্রে তাদের প্রাত বরাভয় বিস্তার করে বলতেন : “& শান্ত শান্তি শান্তি।' 

গত দুটি মহাযুদ্ধেই পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্র্রজ্যার উদাহরণ আমরা 
অনেকগুলি পেয়েছি। মূত্যুভয় থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে তাঁরা অমৃতের তপে 
বসেছেন-__ ঘাতকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস করেন নি। 

বিমলচন্দ্র ঘোষ এই দলের নন। ধূসর শন্যতার আতপ্ত মরুচারণাতেও 
তাঁর চোখের সামনে জেগেছে পুষ্পত দিগন্ত এবং তা নিতান্তই মরাঁচিকার 
মায়া নয়। দীনতার তুচ্ছতম আঁস্তত্বেও তান শান্তর সম্ভাবনা উপলব্ধি করে- 
ছেন--তাঁন জানেন একটি সামান্য স্ফৃীলঙ্গেই অগ্মি-প্রলয় সংকোতিত। তাহ 
যাঁদচ : 

“আম উলহখড়,” 


তবুও 
“দরধীচি-কগকালবহি বন্ড্রায়ুধ ঝড়।” 


-উলুখড় : দ্বিপ্রহর 


২০ অধর্পতাব্মী 


এই প্রত্যয়দীপ্ত আত্মচেতনা আছে বলেই বিমলচন্ত্র আজো অন্লানশান্ত-_ 
যযগপ্রাণনার সহযান্িফ। ব্যাধিগ্রস্ত, দারিদ্রপশীড়িত, মাত পণ্াশ বছরেই কবি 
শারীরিকভাবে অকাল জরায় আচ্ছন্ন, কিন্তু মনের দিক থেকে অপরাজত--চির- 
যৌবন। বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ তাঁর কাঁবতা থেকে আজ প্রেরণা 
লাভ করে। 
ঃ ঙঃ ঞঃ 


বর্তমানের মুখোমুখি হওয়ার শান্ত না থাকলেই মানুষের অতাঁতের 'দিকে 
পশ্চাদপসরণ শুরু হয়; জীবনের রণভূমি থেকে পলাতক মন রহস্যাচ্ছন্ন বোধি- 
দ্রুমের ছায়ায় আশ্রয় খোঁজে এইটিই সাধারণ নিয়ম । বিমলচন্দ্র ঘোষের ক্ষেত্রে 
ঠিক এর 'বিপরীতটাই ঘটেছে। তাঁর কাঁবজশবনের প্রথম পর্বেই তান প্রাচশন 
ভারতের আত্মার সন্ধানে অগ্রসর--যে-তত্ব শনাহতং গূহায়াং_তাকে আবিন্কার 
করার জন্যেই তাঁর আকুলতা। কিন্তু তাঁর জাগ্রত, জিজ্ঞাস ও বুদ্ধিদীপ্ত মন 
সেখানে নিজের অভনন্টকে খুজে পায়নি। এ-যুগের নাঁচকেতা সেখান থেকে 
শৃন্য হাতেই ফিরে এসেছেন। 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে জজরীরত, দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ ও মন্বল্তরে মৃত্যুমুখ মানুষের জন্য অমৃতপ্রাশনের কোনো উপকরণ 
সেখান থেকে আহরণ করে আনতে পারেন 'নি 'তান। 

বরং দেখেছেন, বর্ণাশ্রমের পাপ সেখানে একটা *বাসরোধী পাঁরমণ্ডল রচনা 
করে রেখেছে; দেখেছেন পন্র-দ্বজ" ব্রাহ্মণ-ক্ষান্রিয়-বৈশ্যের খড়া সেখানে শ্রের 
রন্তলেখায় রার্জত। উপলব্ধি করেছেন পুরাণ-সংহিতা-তল্ত-মন্ের নেপথ্যে 
ক্ষমতা-লুব্ধতা আর নিষ্ঠুরতার নগ্ন উল্লাস। প্রাচীন ভারতের এক কাল্পাঁনক 
মহিমমার্ত রচনা করে ভাবাবেগে যারা তল্ময়_কাব দেখেছেন তাদের কল্প- 
বিলাসের সঙ্গে সত্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রাচীন হিন্দু ভারতের শোকাবহ 
মৃত্যুর জন্য চিরাচরিত দীর্ঘশ্বাস তান ফেলেন নি- অনুভব করেছেন, এ তার 
প্রাপ্য ছিল. এই দুভশগ্যের ইতিহাস নিজের কৃতির মধ্য দিয়েই আর্য ভারতবর্ষ 
রচনা করেছে। 

[িবমলচন্দ্রের এই ভারতদর্শন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'জম্বুদ্বীপ' (দ্বপ্রহর) 
কাঁবতার়। এীতহাসিক বাঁলম্ঠ সমীক্ষায়, ধ্রুপদী ভাষায়, রৃপকল্পের 'বিরাটস্বে 
এবং ম্‌দঞ্গ-মীন্দ্রত ভাষায় 'জম্বূদ্বীপ, বাংলা সাহিত্যে একক এবং অনন্য। এই 
একটিমান্র কবিতা রচনা করেই 'বিমলচন্দ্র ঘোষ বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ 
করতে পারতেন। 


“হে মৃত ভারতবর্ষ 

যজ্ঞধূমে প্রেতবর্ণ তোমার বোদক মহাকাশে 
বাসব বরুণ মিত্র জাতবেদাঃ বৈশবানর হাসে 
হবিধেন্‌ স্বর্ণলব্ধ তৃপ্ত দেবগণ 

মাটিতে কি রেখে গেছে অমেয় স্বাক্ষর 
কৃকায় অনার্ধের রুধির-র্জর 2 

আত্মর কোৌঁলন্যে জজ কী বিষ পাঁরচয় তা! 
পাক্ছাতিক প্রহেহ্গিকা হাক্ষমীছাড়া বৈরাশোে উদার।” 


আন্দাব্দণ ১ 


“ধ্যানের চিতায় পুড়ে পুড়ে 

তোমার সল্তানগোম্ঠ নিজব খোলসে ম্রিয়মান 
ছম্নছাড়া জীবনধারায় 

'নরর্থক কালধহংসণ প্রাণোপাসনায়।” 


_জম্রুদ্বীপ : দ্বপ্রহর। 


এই ভাষা, এই সূর, এই নির্মোহ আত্মসমালোচনা বাংলা সাহিত্যে আভিনব। 
প্রাচীন ভারতের 'বাচন্রবর্ণ প্রচ্ছদচিত্রের আড়ালে যে নরন্ত বৈরাগ্যসাধনা আর 
স্বার্থপরতার ভয়াল পাশ্ডুলিপি রয়েছে, কাব দুরন্ত দূঃসাহসে তার একটির 
পর একটি পন্রমোচন করেছেন । 


“তোমার সমাধক্ষেত্র পলাশী প্রাঙ্গণে, 
যুগান্তের প্রায়শ্চিন্তে রুধির বমনে। 
ধূমাঙ্িকিত তোমার ললাট 
ত্যাগে বীর্যে হাহাকারে 
_জম্বুদ্বীপ : দ্বিপ্রহর। 


অতএব অতাঁতের মধ্যে তাঁর কোনো আশ্রয় নেই-কোনো স্বর্ণঘূগের 
তপোবনে, জটালম্বিত ন্যগ্রোধছায়ায় তিনি মানুষের পরমমূক্তির সন্ধান পান নি। 
এ যুগের নচিকেতা তাই ফিরে গেছেন শবর-ব্রাত্য-অন্ত্যজ-কিরাতদের মধ্যে 
দেখেছেন তাদের 'শালপ্রাংশ্‌ মহাভুজে' ভবিষ্যতের উত্তরাধকার, জেনেছেন চির- 
ক!লের উপোক্ষত নিগৃহশত জনসাধারণের নব উদ্বোধনের মধ্যেই ভারতের নতুন 
ইতিহাস ' 
বালম্ঠ জীবন জাগে রীন্তম উষায়; 
হে নবীন জম্বুদ্ব'প, 
হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরামের 
'ত্র-মুন্ড তুষারশৃঙ্গে জঞলে রন্ত্ীপ।” 
_জম্বুদ্বীপ : 'দ্বপ্রহর। 


এই দৃম্টিভাঞঙ্গ থেকেই এসেছে "পণনিষাদ', ইল্দ্প্রস্থ' কিংবা 'তাম্রীলিস্ত' । 
পণ্চপান্ডব যখন বারণাবতের জতুগৃহ থেকে নিশাযোগে পলায়ন করলেন, সোঁদন 
তাঁদের মৃত্যুর সাক্ষণ দেবার জন্য যে িষাদ এবং তার পণপত্রকে তাঁরা আঁপ্রতে 
দগ্ধ করোছলেন- সেই কলাঁ*কত কাঁহনশর মধ্যে কাঁব আর্য ভারতের 'নষ্তুর 


২২ অর্ধশতাব্দ”ী 


হিংঘ্রতার চরমতম রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। বজ্ত্রস্বরে সেই পৌরাণিক মহাপাপের 
দিকে অঙ্গুলি নিশি করে প্রশ্ন তুলেছেন কবি : 


ভেসে আসে শবগন্ধ 'বিষান্ত ধোঁয়ায় 
ভস্মীভূত জতুগ্‌হ হতে। 


কারা কাঁদে? 


জতুগহে শ*বাসর্‌দ্ধ যুগ যুগ লাঞ্চত জীবন, 
উপোক্ষত শদ্র-আআা ক্ষতিয়ের ঘৃণ্য অত্যাচারে 
দার্বসহ ব্রাহ্গণের ঘৃণার আগুনে 
কারা দেয় বৃগে যুগে ড়যন্ত্রে প্রাণ-বিসর্জন 2 
_ পণ্টানষাদ : দ্বপ্রহর। 


বিমলচন্দ্রের অনুসন্ধিংসায় প্রাচীন ভারতের- মাহমান্বিত আর্ধযযূগের 
এই-ই বাস্তব রূপ। তাই মানূষের সঞ্জীবনী মন্ত্রকে পাবার জন্য--তার যথার্থ 
শান্ত এবং কল্যাণের রূপকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য তিনি বর্তমানের নবজাগ্রত গণ- 
চেতনার 'দকে দাঁষ্ট 'ফাঁরয়েছেন। কাঁবর এই 1শল্প প্রেরণা চিরাচারত রীতর 
িপরণতমার্গশ--তাঁর সবচেয়ে বড় স্বাতন্ত্র্য, সবচেয়ে উল্লেখ্য বৈশিস্ট্য এইখানেই । 


ও সং সঃ 


[বমলচন্দ্রের সমধিক বিকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়। 
দেশব্যাপী কালোবাজারশী মুনাফাঁশকারীর বীভৎস উল্লাসের ভেতর, ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের নিম্মতম অত্যাচারের মধ্যে। জাবনসচেতন, মানবপ্রোমক কবি 
তাঁর অন্তার্নীহত স্বাভাঁবক প্রবণতাতেই নেমে এসেছেন প্রত্যক্ষ গণ-আন্দোলনের 
ভেতর। দাম্যবাদের মল্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন, প্রচার করেছেন জন-সংগ্রামের বাণী 
আত্মপ্রকাশ করেছেন চারণকবিরূপে। 


“দীর্ঘ 1বলাম্বত প্রাণযান্রার শম্বূক গাঁতিতে 

আমার আস্থা নেই 

গবশবাস নেই 'নশ্চেষ্ট বাঁদ্ধাবলাসের আশাবাদী সান্তবনায়। 

আচাঁম্বত ঈশানের কালঝঞ্জাবেগে আমার এীতিহাসিক পদক্ষেপ 

সুসংগঠিত অভ্যু্থানের অব্যর্থতায় ; 

আমি বিপ্লব 

আম জয়শ্রীমশ্ডিত আগামীকালের শঙ্খানর্ঘোষ। 

হে সংসার, আমাকে ভয় কোরো না, 

আমি তোমার বন্ধু, 

আমি তোমার আনবার্ধ সংকটমোচনের বৈজয়ল্তী গান।” 
-_বিপ্রব : উদাত্ত ভারত। 


অরধধশতাব্দশ হত 


বিমলচন্দ্রু ঘোষের সাহিতসাধনার সাফল্যের পাঁরমাপ আমি করব না। এই 
সংকলন গ্রল্থে যোগ্যতর রসজ্ঘদের লেখনশ সে-কাজ্ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। 
পাঠক হিসেবে এ-যুগের নচিকেতার যে সতাসন্ধান ও অমৃত-জিজ্ঞাসার অনন্য 
প্রয়াস "মামাকে মৃখ্ধ ও 'বাস্মত করেছে, সেইটিই মান্র এখানে আম নিবেদন 
করতে চাই, আর কান পেতে শুনি কাবর সেই অমৃতবার্তা : 


“স্বপন নয়, মায়া নয়, মিথ্যা নয় একবিজ্দু 
ফুটন্ত গরম ঘামের িম্ধু 
আছড়ে পড়ছে শোবণের রুক্ষ বালুচরে 

কয়েক হাজার বছরের জনারণ্য কেপে ওঠে বিপুল মর্মরে 
শর শির করে ওঠে লক্ষ কোঁট 'শিরদাঁড়া 

কান পেতে শুনি ছন্দোবদ্ধ দ্রুত পায়ের আওয়াজ : 
আসে- আসে 

পাঁথবীর শাশ্বত উত্তরাধিকারীরা আসে! 

_উত্তরাধকারীরা আসে : ফতোয়া। 


জীবননিষ্ঠ কবি 


নারায়ণ চোধুরণী 


কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পণ্চাশ বৎসর প্র্ত উপলক্ষ্যে তাঁর গ্ণানুরাগীরা 
তাঁকে সম্বর্ধত করবার যে আয়োজন করেছেন তা'র সঙ্গে আমি আমার নাম 
যুস্ত করে গভীর আনন্দানূভব করছি। 

কাব বিমলচন্দ্র ঘোষ দুটি কারণে আমার নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার । এক, 
তিনি জাত-কবিদের দলের কবি এবং সেখানেও তাঁর স্থান প্রথম সারতে; দুই, 
তানি নিচ্ঠা ও চরিব্রবান সাহাত্যক। মান্র এই দুটি কারণই- অন্য কোন কারণ 
যাঁদ তার সঙ্গে যুস্ত না-ও হয়- একজন ব্যান্তকে অন্যদের চক্ষে প্রকৃত সম্মানার্ 
করে তোলবার পক্ষে যথেন্ট। 

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ সর্বাংশে আধূনিক কাঁব। মননে, মেজাজে, কাম্পাঁনক- 
তায়, জীবন, জগৎ ও মানূষকে দেখবার ভঙ্গীতে একজন প্রাতানাধস্থানীয় 
লেখক; অথচ তাঁর মানস-গঠন সম্বন্ধে এইটেই লক্ষণণর যে, তাঁর আধ্ঁনকতা 
আমাদের সাহিত্যের পনেরো-আনা সাম্প্রাতক লেখকের মত নিছক আধ্নিকতা- 
তেই নিঃশেষিত নয়; তাঁর সাহিত্য-জাীবনের পশ্চাতে এরঁতহ্যের একাঁট সুদ 
ভাত্ত আছে। এইটি তাঁর রচনায় বিশেষ শান্ত ও বল জুগিয়েছে। এবং এহাঁটই 
প্রধান কারণ যার জন্যে কাব বিমলচন্দ্র ঘোষ আধুনিক কোটির কাব হয়েও 
তথাকণিত আধানক কবিদের ঢংর়ে দুর্বোধ্যতাতে. অফ্বচ্ছ হয়ে ওঠেন নি; তাঁর 
কাব্য ব্যঞ্জনাগুণসমম্ধ হয়েও পাঁরচ্ছন্ন, তাঁর ভাবের পাঁরমপ্ডলে প্রবেশে পদে 


২৪ অর্ধশতাব্দী 


পদে বাধা পেতে হয় না। এ্াতহ্যের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন ভাষাবৈদগ্ধা, 
ছন্দোজ্ঞান, শব্দসম্পদ, অর্থব্যন্ত_এক কথায় আঙ্গিক ও প্রকাশের নৈপুণ্য। 
তার সঙ্গে আধূনিক বন্তব্য যুস্ত হয়ে তাঁর রচনাকে যথার্থ. আধুনিক পদবাচ্য 
করে তুলেছে। এখনকার মেকী-আধুঁনকদের থেকে কাব বল ঘোষের জাত- 
গেল একেবারেই আলাদা । 


বিমলচন্দ্ ঘোষ ঢাঁরিত্বান লেখক এইজন্য যে, তিনি তাঁর প্রত্যয়ের জনা মূল্য 
দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের আম সমর্থন কার না, কিল্তু আমার 
নিকট ওই ভাবাদর্শ অগ্রাহ্য হলেও ওই বিশ্বাসের জন্য তাঁর ত্যাগস্বীকারকে 
আমি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই। 'তনি যা বিশকাস করেন তার জন্য ক্ষয়-ক্ষাত 
স্বঁকারে তিনি পশ্চাংপদ নন, বস্তুত এই বাবদে জবনে তাঁকে যথেম্ট ক্ষয়-ক্ষাত 
স্বীকার করতেও হয়েছে-এই আদর্শনিষ্ঠা ক্ষুদ্র এই লেখকের মনোহরণ করে 
নিয়েছে এবং তাঁকে আঁত্মক দিক ধ্দয়ে গবমলচন্দ্ের আত কাছাকাছি নিয়ে 


গিয়েছে। 


আমরা মুখে অনেক গালভরা কথা বলি বটে, আমাদের কাজে তার প্রমাণ 
নেই। অন্তর-লালত প্রত্যয় যে বর্গের বা যে মতাদর্শেরই অনুবতর্ঁ হোক না 
কেন. তার জন্য ত্যাগ ও মূল্য স্বীকারের রেওয়াজ একপ্রকার উঠেই গেছে 
সাম্প্রীতিককালীন লেখকদের মধ্যে। সবাই আমরা কেজো ও প্র্যাকৃটিক্যাল 
মানূষ, ত্যাগব্রতীকে বাস্তববুদ্ধশূন্য ও অসারস্বপ্নচারী আখ্যা দিয়ে নিজেদের 
সেয়ানা বাঁদ্ধর আঁভমানে নিজেরা ডগমগ হয়ে উঠতে পারলে অ:র ছু চাই 
না। কিন্তু জীবনে প্রকৃত মূল্য যাঁদ কোন বস্তুর থেকে থাকে তবে তা স্বপ্নেরই 
আছে, আদর্শেরই আছে-কেজো বাঁদ্ধকে বিচক্ষণ ব্যান্তরা কখনও মূল্য দেন না। 


এই মানদণ্ডে বিচার করলে বিমলচন্দ্র ঘোষের ব্যত্তিত্বকে প্রচলিত গতানু- 
গাতক মূল্যমানের এক প্রবল ব্যাতিক্রম বলা যায়। ওপন্যাসিক মাঁণক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ও এমনতর একট ব্যাতিক্রম ছিলেন। িমলচন্দ্র ওই একই ধারার সাধক। 
তাঁর ন্যায় একান্তভাবে সাহতাগতপ্রাণ লেখক একালে সাত্যই 'বিরল। জীবনা- 
চরণকে তান সাহত্যসাধনার সঙ্গে একাঙ্গী করে নিতে পেরেছেন, আর তাইতেই 
তাঁর শান্তর অপ্রাতরোধ্যতা । 


বিমলচন্দ্র রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে এই মতাবলম্ব কি ওই মতাবলম্ব' 
সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হল তান মানবদরদী। নির্যাতিত, শোষিত 
শ্রেণীর প্রাত তাঁর অপারিমেয় সহানুভূতি, আর অন্যায়ের প্রাত তাঁর অনুরূপ 
পারমাণে রোষ ও ক্ষোভ। তাঁর ক্ষোভের তিস্ততাকে এক এক সময় আমার 
আত্যন্তিক ও তার প্রকাশকে আঁতরিস্ত উগ্র বলে মনে হয়েছে, তা বলে অন্যায় ও 
আঁবিচারের প্রাতি তাঁর মজ্জাগত অসাঁহফূতাকে আম অন্যায় মনে করতে পার 
নি। সামাজিক আবচার ও কুবিচারের প্রাত এই অসাঁহফ্তা জাত-লাখয়ের 
একটি প্রধান লক্ষণ। তান সর্বদাই পশীড়ত শ্রেণীর বম্ধু। কবি বিমলচন্দ্ 
ঘোষের সহজাত মানবতা তাঁকে আমতশান্ত লেখনীর আঁধিকারী করে তুলেছে। 
তাঁকে আমার প্রণাম জানাই । 
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কবিতার জন্য আমরা আকুল হয়ে থাঁক। এক গভাঁর তৃপ্ত নিয়ে কাঁবতা 
পাঁড়, কখনও বা লাখ। কাবির জল্মদিনকে নিজের জল্মাদন বলে মনে হয়। 
তাঁর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারলেই গৌরব। কাঁবতার চেহারা প্রত্যেক 
দশকে বদলে যাচ্ছে। কারণ, এক-একটা দশকের আলোড়নে আমাদের আস্তত্ব 
বিক্ষুব্ধ, বিচালত। 'যাঁন '্রশ বছর ধরে আবরাম কাঁবতা লিখছেন তাঁর পক্ষেও 
স্থর হয়ে থাকা সম্ভব নয়। কারণ, প্রত্যেক সং কাঁবর আস্তত্বকেই বাইরের 
জগৎ ভরষণভ'বে আলোড়িত করে. প্রভাবিত করে। এই আলোড়িত চেতনাকেই 
কাঁবতা নতৃন রূপ দেয়, ভাষা দেয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের এক প্রশস্ত চেতনায় 
জল্মোছি। তিনিই আমাদের চেতনাকে শাণিত করেছেন, কথা বাঁলয়েছেন। কিন্তু 
আমরা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে চেয়েছি। কোনো ব্যন্তিগত স্পর্ধা নিয়ে 
নয়. সময়ের বিড়ম্বনায়। আমরা যে সময়ে জল্মেছি, সেই ফুগে অনেক কিছ 
শ্বাস ভাঙছে, অনেক নতুনতর বিশ্বাস আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে। এই 
ভাঙা-বিশবসের যুগে আমরা িমলচন্দ্রের কাঁবতা পান করোছ এক বিপন্ন 'বস্ময় 
নিয়ে। আমাদের চিন্তা, আমাদের অনুভীতি ইীতিপূর্বেই 'বপন্ন 'ছিল। 'বিমল- 
চন্দ্র ঘোষের কাঁবতায় নতুন চেতনার সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। কারণ, 
বিমলচন্দ্র ঘেষ এক স্বতন্ত্র সংস্কার নিয়ে, বিমুগ্ধ আবেগ ও সুতার মননকে 
সঙ্গী করে বাংলা কাবিতার ক্ষেত্রে এসেছিলেন। আমরা যখন তাঁর কবিতা পড়ে 
বুঝতে শিখলাম, তখন তাঁর পাশাপাশি আরও অনেক স্বতন্ন কবির কাব্য- 
পরাক্ষ র ধারা প্রবহমান। রবীন্দ্রনাথকে আতিক্রম করবার জন্য সেই প্রাণবন্ত 
প্রচেন্টাকে আমরা স্বাগত জ্ানয়ে বাংলা কাব্যের নতুনতর ম্াান্তর সন্ধান 
করাছলাম। 

বিমলচন্দ্র ঘোষ সেই পরাক্ষার যুগে এক স্বতন্ত্র ভঙ্গি নিয়ে এলেন।। 
সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, বিমলচন্দ্রের কাবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রথম থেকেই 
[ছিল ক্ষীণ। এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্য আধুনিক কাঁবদের মতো কোনো 
রোমান্টিক সংশয় নিয়ে কাবতার ক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করেন নি। একটা নিজস্ব 
বশবাস ও বলদৃপ্ত আশাবাদ এবং সুগভীর যন্ত্রণা নিয়ে তিনি কবিতার জগতে 
দেখা দিয়েছিলেন। সংশয়ের কুয়াশায় তাঁর চেতনা কোনোদিনই বিপন্ন হয় 'নি। 
কারণ জীবন সম্পর্কে আদর্শগত আশাবাদে গোড়া থেকেই তান উদ্বুদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন। এখানেই অন্যান্য আধুনিক কাঁবর সঙ্গে তাঁর বিপুল ব্যবধান। তাঁর 
কাঁবতার মধ্যেই কাঁবির ব্ন্তিত্ব ফূটে উঠেছে । যা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল 
ছাড়া আর কারো কবিতায় খুব বোঁশ স্পম্ট করে লক্ষ্য কার নি। আমরা, 
অন্যান্য আধুনকরা, একটা যুগের সমবেতভাবে প্রাতনিধিত্ব করছি। বমলচন্দ্ 
তাঁর কাব্যে একটি আদর্শের মধ্য 'দয়ে নিজের ব্যান্তত্বকে তুলে ধরে সগবে' 
কখনও বা যল্তণাবিদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলেছেন : 'আমাকে দেখো, আমার র্তান্ত হৃদয়কে 
প্রত্যক্ষ করো ।” এমন প্রত্যয়ী স্বরে এ-ফুগের আর ক'জন কবিই বা কথা বলতে 
পেরেছেন। 'িমলচন্দ্রেন কবিতার যাঁরা অনূরাগণী ন'ন, তাঁরাও এই বলবান 
কাঁবর কাঁবতাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ, এক উদ্বেল আলোকের 
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মতো তাঁর কাঁবতা অমল সন্তায়, অমিতাভ প্রেমের অন্রাগে আপন বোৌঁশন্ট্যে 
সমসাময়িক মনকে আকৃষ্ট করেছে। দীশর্ঘাদন তাঁর কাবতা সযতে পাঠ করে 
আমার কেবলই মনে হয়েছে 1বমলচন্দ্রের কাবিসত্তা বন্দী প্রমাথিয়ূসেরু মতো। 
বন্ধনের যন্ত্রণায় বিক্ষুষ্থ মানবকল্যাণশ প্রমিথিয়স একাদন দেবতার রোষবাহর 

বরুদ্ধে একাকৰ দাঁড়য়ে বলোছিলেন : 
46176 176৬1 021) 000] 112 (0 19801)১ 1 51121] 11৬০ 9৬9110016.+ 
-442507797145- 4৮077121725 70014712. 


[িমলচন্দ্রুও তেমান ক্ষৃত্খ হৃদয়ে বন্দণ প্রামীথয়ূসের মতোই পর্বতশীর্ষ থেকে 
বলছেন : 
00 1291707, 101700 ০61/010951 117৮ ৬1016. 
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বিমলচন্দ্রের কাঁবসন্তা আমাদের এীতিহ্যের চেতনায় পাঁরশশীলিত। একমান্র 
রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কোনো আধুনিক কবির কাব্যচেতনায় এমন আবরলভাবে 
ভারতবের এতিহাসক-এাতিহ্য ও সময় চেতনা উপাঁস্থত নয়। ভারতবর্ষের 
মহাকাব্য, উপাাঁনষদ, সংস্কৃত কাব্যাদ কাঁবর বিশেষভাবে আধগত। এই কারণে 
বিমলচন্দ্রের কাঁবতার দেশজ স্বদ অন্য সকলের চাইতে বোশ। কিন্তু এরাতহ্য 
সম্পর্কে সচেতনতা কবিকে পশ্চাদগামী করে নি। এীতহ্যকে তিনি সমসাময়িক 
.চেতনার আলোকে পূনার্চার করে তাকে নতুন যুগের জীবনবোধের পাঁর- 
প্রেক্ষতে আমাদের স.মনে উপাঁস্থত করেছেন। এীতিহ্যের সম্প্রসারণই আধুনিক 
অগ্রগামী কাবর মৃখ্য দাঁয়ত্ব। ভারতীয় এরীতহ্য ও মানাঁবক এীতিহ্য মার্সবাদে 
স্থিত-প্রত্যয় বিমলচন্দ্রের কবিতায় পরমাশ্চর্য সমন্বয়ে এক নতুন কাব্যসত্যের 
জল্ম দিয়েছে। বিমলচন্দ্র আমাদের এীতহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েও আপন 
কালের সত্য ও তর স্বতঃাবরোধ সম্পর্কে অনবাহত ন'ন। কারণ আপন কালের 
অন্তার্নীহত সত্য, সমাজবাস্তবতা ও কাঁবিসত্তায় তার প্রভাব থেকেই আধুনিক 
কবিতার জল্ম। বিমলচন্দ্র এই স্মসাময়িকতাকে অস্বীকার করেন নি। বরং 
এ-কথা বলা চলে যে সমসামায়ক কালের চেতনা, এীতহ্যের এীতহাঁসকতার 
মতোই তাঁর কাব্যে খুব স্পম্টভাবে উপাষস্থত। এই স্পল্টতা তাঁর ব্যান্তত্বেরই 
প্রাতফলন। আবেগে আর্ত হয়ে তিনি যাঁদ ভেরীবাদকের ভূমিকা নিয়ে 
থাকেন তাহলেও কাব্যবিচারে তাঁর কবিতা বাতিল হয়ে যায় না। সমসামায়ক 
কালের যন্ত্রণায় মানুষ আঁস্থর হয়ে উঠলে কবিকে কখনও কখনও ঘোষকের 
ভূমিকা নিতে হয়, কথাস্াহাত্যককেও। প্রতোক সং এবং আন্তাঁরক কাঁবই 
একথা স্বীকার করবেন যে বিশেষ সময়ের ঘটনায় আলোঁড়ত হয়ে সচেতন 
কবিকে অনেক মৌন চিন্তকে রূপ দিতে হয় আশ্মিগর্ভ ভাষায়। একমান্র 
অপ্রত্যক্ষ চিন্রকজ্পই সক্ষমতার সোন্দর্যালোকে কবিতাকে হাত ধরে পেশছে দেয় 
একথা আম স্বীকার করি না। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা (আফ্রিকা, প্রশন, 
গহংসায় উল্মত্ত পাঁথব, বাজ, উৎসব) গিবশেষ কোনো ঘটনা বা ব্যান্তকে স্মরণ 
করে লেখা । আবেগের প্রত্যক্ষ প্রাতফলনেও' এই কাঁবতাগ্ছলো আমাদের রস- 
লোকের সন্ধান দিয়েছে । কবির ব্যন্তিগত বন্তব্যও এতে প্রত্যক্ষ ভাষণের আকারে 
বারংবার অ.মাদের সুপ্ত চেতনাকে দোলা দিয়ে সামাগ্রক চেতনার সমুদ্রে পেশছে 
দিয়েছে । কাঁবতা বিচারে আবেগকেই মুখ্যস্থান দেওয়ার পক্ষপাতী আম নই। 


অধধশতাব্দী ২৭ 


আবেগের মৃস্তিই তার সোন্দর্য বিচারের মানদণ্ড । এবং এই ম্যান্ত একমাঘ 
সচেতন কবির পক্ষেই সম্ভব । কবিতা অবশ্যই 4০019301095 204 ৫9110651265, 
হবে। এলিয়টের কথাগুলো এক্ষেত্রে আমার সঠিক মনে হয়েছে! তিনি বলেছেন : 
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990218 0) 15150119110. 3১ 01 ০900156, 01019 0,059 ৮10 
118৬5 [96150819119 210 21709010109 1070৬ ৮1196 10 17762175 10 95০2199 
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একমাত্র ব্যন্তিত্বসম্পন্ন সচেতন কাঁবর পক্ষেই আবেগের স্রোত থেকে মূন্ত 
হয়ে কাব্যস্তরোতে তাকে প্রবাহিত করা সম্ভব। বিমলচন্দ্রের কবিসত্তায় ব্যান্তত্ব 
ও সচেতনতা এই দুটি আকাঙ্ক্ষিত গুণই সানন্দে লক্ষ্য করেছি। তাঁর কাব্য- 
সাধনায় ব্যান্তমানসের যন্ত্রণা ও আবেগ বৃহত্তর মানবাত্মার যন্ত্রণা ও আবেগে 
রূপায়িত। আমরা যে যুগে বাস করছি, বিমলচন্দ্র সেই ঘুগের অনূচ্চ।রিত, 
উচ্চারত ও স্তথ্ধ বিস্ময়কে আহত আভমানের রূপকল্প কাব্যে রূপ 1দয়েছেন। 
ষ্‌গলক্ষণাক্রান্ত বিমলচন্দ্রের কাঁবতার চেহারা তাই সহজে অ.মাদের মন স্পর্শ 
করেছে। কিন্তু তৎসত্তেও 'তান ঘুগকে আঁতক্রম করেছেন, নিজেকেও । কোনো 
সং কবিই ষুগকে অস্বীকার করতে পারেন না, নিজেকেও না। আধুনিক 
কালের অলোঁড়ত সময়তরঙ্গ, বক্ষুব্ধ চেতনা এবং বিচলিত সমাজ-চৈতন্যই 
কাঁবকে কাব্যরচনায় অভিলাষী করে তোলে । 'বিমলচন্দ্রু যে সময়ে কাঁবতা লিখতে 
শুরু করেন, সে যুগটা রাজনোতক ও সামাঁজক চিন্তার উত্তাল তরও্গাঘাতে* 
ছিল অস্থির। সেই অস্থিরতা থেকে কবিমানসে যে সংক্ষোভ দানা বে.ধেছিল, 
কাবসত্তার আবেগের মুখে সেই আঁস্থরতাই এক বৃহৎ সামাঁজক জবানীতে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। 


অথচ বিমলচন্দ্রেরে সমকালীন অন্যান্য কোনো কোনো কবিদের সর 
অনেকাংশে আত্মলীন, অপ্রত্যক্ষ এবং ভঙ্গসবস্বতায় সমাজ-সত্যের বরোধা। 
বিমলচন্দ্র সেই কাব্যপ্রবাহের সঙ্গে যাঁদ নিজেকে ভাঁসয়ে না দিয়ে থাকেন তাহলে 
তাঁকে সেই স্বাতিন্ম্যবোধের জনয আধানকতাবিরোধশী বলা এীতিহাঁসক সতাকেই 
অস্বীকার করা। আশাহত সম.জজীবনে, এতিহ্যের বিনম্টির যুগে এই কবি- 
কণ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রজ্ঞাকেই আবেগে উৎসারিত করেছিল। তান সেজন্যেই 
নাদ্বিধ কণ্ঠে বলতে পেরেছেন : 


শজ্পী আম ন্রন্টা আমি বস্তুবাদী কাব 
বহুর একক প্রাতিচ্ছাঁব 
সংহত উদার আম সৃম্টর পরম অহংকার 
আম গান বিশবচেতনার। 


কবি যে এখানে বিশ্বচেতনার গান গেয়েছেন বলে আত্মসচেতন সেজন্য তাঁর 
কাবত্বের ব্যত্যয় ঘটবে কেন? রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহুবায় নিজেকে 'পাঁথবীর 
কাবরূপে আখ্যাত করেছেন। এই আত্মসচেতনতার জন্য কাবসন্ত্ার সঙ্গ 
সোন্দর্যময় অনূভঁত সহদয় হদরে প্রবেশের পথে কোনো বাধা সূন্টি করে নি। 
বস্তুত আধুনিক কাঁবতা আত্মনচেতন হতে বাধা । এলয়টের কথার পুনরাবৃত্তি 
করে বলা যার যে, আধুনিক কবিতা অবশ্যই 'লচেতন ও দ্বেহ্াপ্রণোদিত' হবে। 


ই অর্ধশতাক্দণ 


কারণ বুজোয়া সমাজব্যবস্থায় আতবাস্তব প্রতিকূল সামাজকতার আঘাতে 
আঁস্তত্বের সংকট প্রত্যেক সৎ ও মানবতাবাদী কাব শিজ্পশকে ফল্মণার ক্ষুষ্ধ 
করে তোলে । “এই যল্ণায় ক্ষতাবক্ষত হয়ে কাঁবকণ্ঠে শাশ্বতকালের সত্য 
উৎসারিত হয়। আমি বিমলচন্দ্রকে সেই নিরবাধ কালের কবি বলে মনে কার। 


৩ ॥ 


নিরবাধকালের জন্য কাঁবতার উদাত্ত অর্থ নিবেদন করেও িমলচন্দ্র আপন 
কালেরই কবি। মানবসমাজের মুক্তির জন্য বৈজ্ঞানিক মাঝ্সবাদে আবিচল প্রতায় 
বলেই তান দেশ ও কালের উধের্ব এক উদার মানাবক আদর্শে নিজের কাব্যা- 
দর্শকে সংযুন্ত করেছেন। কবিতায় ব্যান্তগত অনুভূতির প্রকাশকে যাঁদ আমরা 
সক্ষমতার সম্মান 'দই, ব্যন্তগত বোধ থেকে উৎসারত মহৎ মানাবক অনৃভূঁতিকে 
স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করা কাব্য-বচারের ভ্রান্তই প্রাতিপন্ন করে। কাব 
বিমলচন্দ্র মানুষের কাব এবং 'নজের হৃদয়েরও কাব। এই দুই সত্যেও কোনো 
বিরোধ নেই। থাকতেও পারে না। সামাজিক হদয়ের যে আনন্দ ও বেদনা, 
প্রেম ও প্রত্যয় কবির হৃদয়কে তরঞ্গিত করেছে, এই বাঁলিম্ঠ কবির অনুভূতিতে 
তারই প্রকৃত প্রতিফলন আমরা প্রত্যক্ষ 'করেছি। যেহেতু তিনি সময়ের বলায়ত 
মুহূর্তে বন্দী অথচ অনাঁদ কালের আকাঙ্ক্ষায় আনিরদ্ধপ্রাণ, সেই হেতুই তার 
প্রকাশ এত প্রদীপ্ত প্রাণাবেগে থরো থরো। অবশ্যই তিনি সামাঁজক আঁভজ্ঞতায় 
শনজের অনুভূতিকে শাঁণত করেছেন। সংগ্রামের জন্য নিজের সত্তাকে করেছেন 
প্রস্তুত। এই নিরন্তর আঁত্মক সংগ্রাম থেকেই এক একাঁট সত্যানূভতি কবিতার 
আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সময়ের স্রোতে একে আমি আত্মসমর্পণ বলবো না। 
এ তো সময়ের ভ্রকুটিকে উপেক্ষা করে আগামী দিনের উত্তরাধিকারী স্বপ্নের 
বীজ বোনা। শেলশর মতো তানও এখানে 409709109655 1 006 90511091, 
[116 11011116910 (176 ০019. অনাঁদকালের অংশভাগশ হবার জন্য, পরম 
একের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য তাঁর আকুলতা অপাঁরসঈম। কাঁবর এই এক- 
নিষ্ঠতাকে অনেকে কবিত্বের আত্মাভিমান বলে ভুল করেছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজ- 
ব'দে যাঁর বিশ্বাস আঁবচাঁলিত তাঁর সম্বন্ধে আত্মীভমানের অপবাদ শবুপক্ষের 
অপপ্রচার । তিনি ঘোষকও ন'ন, প্রবস্তাও ন'ন। তান কাব এটাই তাঁর সব- 
চেয়ে গৌরবের বিশেষণ । 


কবির মূখ থেকেই তাঁর কাঁবতার ব্যাখ্যা শুনে তৃপ্ত হয়েছি : 


কাঁবতা বিপ্রবী-মনোবাসনার অগ্রগামী সুর 
অব্যাহত আবেগের আশ্চর্য বাঙ্ময় শালীনতা; 
আকাশ-কাঁপানো স্বচ্ছ-চেতনার মূর্ত প্রাতধৰনি 
খন্ডকালে বন্দী এক অখণ্ডকালের অধীরতা । 
--কাব্যদর্শন : উদান্ত ভারত। 


'অথণ্ডকালের অধশরতায়' তিনি 'আচম্বিতে নিশিডাক শোনার মতো খন্ডকালের 
প্রাতভাত সত্যে কাঁৰতাকে বন্দশ করতে চেয়েছেন। কোনো ঘোষণা 'দিয়ে নয়, 
বিদ্রোহ 'দিয়ে নগ্ন, মনের অব্যাহত আবেগকে বাষ্ময়তায় স্গরণীর করতে চেয়েছেন 
তনি। 
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এই ভার, দ্বার্থান্ধ ব্যক্তিসব্বতার কোলাহলে অনেকের কাছে বিমলচন্দের 
আন্তরিক কাব্যকর্ম “আত্মিক সংকটের স্পর্শহাঁন, 'গভাঁর বেদনাবোধরহিত, 
'কৃত্রিম ও তাৎপর'হণন" মনে হয়েছে বলে শোনা গেছে। এর কারণ, ব্যন্তিসত্তার 
জিজ্ঞাসার নামে ইদানন্তন বাংলা কাব্যে একশ্রেণীর নিতান্ত ব্যন্তিগত আভিমান, 
হতাশা ও যন্ত্রণার কথা শুনতে পাই যার সঙ্গে কাব্যসত্যের কোনো অল্তর- 
সম্পর্ক নেই। সমাজসত্যকে অস্বীকার করে নিতান্ত ব্যন্তিগত, সত্য ও অর্ধ- 
সত্যকে কবিতায় রূপ দেবার এই চেম্টাকে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান সংকট 
বলে আমি মনে করি। বিমলচন্দ্রের কাবমন এই অসুখে কখনও আক্রান্ত হয় নি। 
তাই তিনি সত্যের ছলনায় বিভ্রান্ত হন নি, সত্যকেই সাধ্যর্পে লাভ করেছেন। 
ব্যান্তগত ব্যর্থতাবোধ বা হতাশা থেকে কাবর কাব্যের অমিততেজ নিসৃত নয়, 
তার ক্ষোভ সে কারণেও নয়। বৃহৎ মানাবক অনুভূতি, সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
চিন্তা ও ভাবষ্যংকাল সম্পর্কে স্বচ্ছদ্ান্টই তাঁর কাবতাকে অনন্য সার্থকতায় 
আলোকিত করেছে। 

বিমলচন্দ্রের কাঁবতাকে তাই আমার ভাস্কর্ধীশল্পের সঙ্গে তুলনা দিতে 
ইচ্ছা করে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতময়, "চন্রধমর্শ। িবমলচন্দ্র কাব্যের ভাস্কর। তাঁর 
কাঁবতা তাই স্পর্শগ্রাহ্য। একে ছোঁয়া যায়। প্রতিটি শন্দের ভাঁজে ভাঁজে কী 
এক দুঃসহ বেদনা, অপরিসীম আভলাষ আর অনন্ত প্রেম বলায়ত হয়ে সমগ্র 
কাঁবতাকে এপস্টাইনের ভস্কযের মতো মাহমান্বিত করে তুলেছে : 


প্রেত নয়: শুধহ ইউবোপ থেকে কবর-ফাটানো 

আকা-বাঁকা রাঙা শতবর্ষের 

প্রচণ্ডতম রন্তেব ধম 

ঘনীভূত মেঘ ক্ষুব্ধ নিঝৃম 

বাজে-খাসা কালো 'নঃ*বাসে জাগা 
প্রেত নয়; নরগোম্ঠির শালপ্রাংশ কাঁধের 

1বদ্ধোহী কালবৈশাখে দোলা-লাগা... 

-শতবাধকী ১৮৪৮-১৯৪৮ : ফতোয়া। 


এই কাঁবতাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়. ভাস্কর্যের বাস্মত সৌন্দর্য নিয়ে 
1বমলচন্দ্রের এমন অনেক কাঁবতা এখনও আমাদের মনে উজ্জবল হয়ে আছে। 
একথা অবশ্য ঠিক তান আতিমাত্রায় শব্দাপ্রয়। সংস্কৃত সাহত্যে প্রগাঢ় পার- 
এই শব্দসংগ্রহে তিনি ইদানীন্তনকালে প্রায় একক বলা চলে । রবীন্দ্রনাথ যেমন 
অনেক নতুন শব্দ আহরণ করে কবিতাকে সংভ্রী করেছেন, বিমলচন্দ্রের শব্দপ্রীতি 
তাঁর কাব্যের পৌরুষের সহজাত অগ্গকান্তি। ভাস্করের ন্যায় শব্দ কু'দে তান 
এক একাঁট কবিতার রৃপকর্ম তৈরী করেছেন। স্বভাবতই এই কারণে তাঁর 
কবিতায় লোকপ্রচলিত বাকরীতির ব্যবহার কম. কিন্তু এই রীতি পরিহার 
লোকজাীবনের আঁদ্বল্টের প্রাতি কোনো বীতরাগের জন্য নয়, তাঁর সং কবি 
স্বভাবের আভব্যান্তর তাঁগিদেই। সহজিয়া দেহতত্বের চোরাবাঁলতে আত্মসমর্পণ 
করে তান আধানক চিত্তসংকটের সন্ধান খোঁজেন নি। এটা লৌকিক জীবন- 
রীতাঁবরুদ্ধ, আবিশ্বাসী "বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর নিজের তৈরী মথঃ। তানি 
সুন্দর জীবনকে চেয়েছেন। তার সাধনাতেই তানি আর্তকণ্ঠ। কিন্তু এই 
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আর্তি ও বেদনা কোনো রহস্যাবৃত মায়ালোকের উপাদান নয়। ফরাসি কবি 
বোদলেয়রের অনেক আধুনিক যাঁর বার্থ অনুকারী) মতো তিনি ঈশ্বর" ও 
'শয়তানে'র মধো দোল খেয়ে সোন্দ্যের নবমূল্যা আবিচ্কারের চেষ্টা করেন নি। 
তিনি সোজাসমজিই শয়তানকে শরাঘাতে বিদ্ধ করেছেন। প্রখর সমাজচেতনাই 
যাঁদ কবিকে এই শরসন্ধানে দক্ষতা এনে দিয়ে থাকে তাহলে আম তাকে 
অস্বীকার করবো না। তিনি মান্ষের হয়ে আপনকালের ও 'িরবাঁধকালের 
'শল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং এই দাঁয়ত্ব পালন করেছেন তান কাঁবতার 
প্রীতি আন্তরিক হয়েই, সমাজ-বিপ্লবীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে নয়। 


॥৪ ॥ 


অথচ আমি [বিমলচন্দ্রকে অমিতাভ প্রেমের কাবরূপেও স্বীকার কার। এই 
প্রেম জীবনের প্রাতি এক সুগভীর মমতায় আত্মস্থ । আনিকেত হদয়-অন্বেষায় 
কোনো ভীরু বাসনার অঞ্জলি ভরে তোলেন নি তিনি। প্রণয়-পিপাসায় এই 
বলবান কবির কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে প্রেমের অমৃত সূর। জীবন, জগৎ 
ও প্রকৃতির মধ্যে তানি শুধু বিদ্রোহের প্রেরণাই পান নি, পেয়েছেন প্রেমের 
আলোকিত যাদু। 

আধুনিক মানূষের বিচালত আবেগানৃভূতি (91)110016 56051011109) 
এই কাঁবর ইদানীং কালের কবিতায় বিস্মিত তীব্রতা নিয়ে বারবার ধরা দিয়েছে । 
আমি িমলচন্দ্রের এই পারণাঁতিতে আনন্দিত। কারণ, আমার বিশ্বাস, কাঁব- 
মাত্রেই প্রেমিক। বিশ্বাসের জনা, জগতের জন্য, মানুষের জন্য তাঁর অনুরাগই 
কাবতার মৌল প্রেরণা। শেষের দিকের কবিতায় তিনি প্রত্যক্ষ বন্তব্যের প্রবণতা 
থেকে মুক্ত হয়েছেন। এই মস্ত আভজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, পরাক্ষার মধ্য দিয়েই 
হয়েছে। আঙ্গিকের দিকেও তান সহজ, মরমী ও লাবণ্যময় হয়েছেন। বিমল- 
চন্দের এই রূপান্তর কোনো স্বত্ঠীবরোধ থেকে হয় নি। জনজাীবনের অনুভূতির 
সঙ্গে তাঁর গভীরতম পাঁরচয় ও সাষুজ্যবোধ থেকেই এই রূপান্তর সম্ভব 
হয়েছে। বাইরের কোনো তাগিদে নয়। অবশ্য তিনি হীতপূর্বেও লারকের 
সুরে কথা বলেছেন। গাতময়তাকে আবেগের আগুনে প্রজ্জবালত করে তুলে- 
ছেন। বিমলচন্দ্রের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ 'রস্তগোলাপ' তাঁর পাঁরণত মনের স্নিগ্ধ 
চিন্র। এই শৃস্নগ্ধতা 'বপ্লবী মনের 'স্থত প্রত্যয়, আবচালত নিনম্ঠায় লাবণ্য- 
মণ্ডিত। শব্দের ভার এখানে অশ্রযাবগাঁলত তন্ময়তায় হৃদয়-অন্বেষী। “যা হতে 
পারে না, হওয়া সম্ভব নয়, সেই অসম্ভবকে সারাজীবন ভাব! [অসম্ভবা ; 
রস্তগোলাপ] এ সূর অন্যতর ইঙ্গিত নয়ে এসেছে। যৌবনের প্রদীপ্ত মধ্যাহে 
যে অসম্ভবের জন্য হাত বাড়াই, ক্লান্ত অপরাহ্ন মনে হয় সব ব্ণাঝ ফুরিয়ে 
গেল : 


অনেক আশাবাদ প্রেম 
অনেক উজ্জল ভবিষ্যতের রোমাণকর 'স্বপ্ন 
অনেক ভাবের আবেগ 
কলম দিয়ে বেরুতে চাষ 
বেরোয় না। 
্প্স্তগোলাপ 
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মনে হয় বিষগতার সুর লেগেছে কবির মনে। এ 'বিষল্পতা ব্যান্তগত 
হতাশার প্রাভফলন নয়। উজ্জ্লতর মানবজীবনের যে আকাচ্ক্ষার সঙ্গে আমরা 
সকলে কুষ্ঠ মিলিয়োছ তার সম্ভাবনা বিলম্বিত বলেই কি কবির কণ্ঠে ক্লান্তির 
ছোঁয়া? বিমলচচ্দ্র হয়তো কোনোদিনই ক্লাল্ত হবেন না। তিনি বিদ্রোহের 
গুদ্ধত্য নিয়ে এসেছেন, বিদ্রুপের তীব্র কশাঘাতে জজারত করেছেন ভঙ্গুর 
সমাজব্যবস্থাকে। ১৯৪৮-৫০ সালে তান ব্যজ্গের আগুনে বিদ্রুপের তরবারিতে 
শান্তমানের অন্যায়কে যেভাবে জজরিত করেছিলেন তাতো আজও স্মরণীয় হয়ে 
আছে। সেই উচ্চ কণ্ঠের যূগে একমান্ত বিমলচন্দ্ুই সার্থক কাঁবতা লিখতে 
পেরেছিলেন। এবং সেই ক্ষোভ-মাঁদর যুগ অতিক্রমণের পরও তার ধ্বনি কানে 
বাজছে, আবরল জলপ্রপাতের গম্ভীর গজনের মতো : 'ক্ষুধাকে তোমরা বে- 
আইনী করেছো, ক্ষুধিতকে আখ্যা দিয়েছ বিপজ্জনক ।' 

মাম 'বিমলচন্দ্রের এই দুই রূপেরই অনুরাগী । উভয় চেতনাতেই তিনি 
সং এই কথা মনে রেখে এবং সব কথা শেষ হয়ে গেলে, উদ্বেল জীবনসমূুদ্রের 
তীরে দাঁড়য়ে একথাই বারবার মনে হয়, কবি বলছেন : 


তুমি আর আম 
অনন্তকাল পরস্পরের মধ্যে শে আছ 
তুঁমি আর আঁম 
অনম্তকাল পরস্পরের জন্যে কে'দোঁছি 
তুম আর আম 
কেউ কাউকে কখনো চাই নি। 
তুমি কোথায় : রস্তগোলাপ। 


শ্সেছদ্বীপের দ্বৈপায়ন 
গোলাম কুদ্দস 


বিমলদা'র কাবা সম্পর্কে নিরাসন্তচিত্তে কছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব । 
কারণ যে-পারবেশে তাঁর এবং তাঁর পারবারের সঙ্গে আমার ঘাঁনষ্ঞ পাঁরচয় হয় 
সে পারবেশে হৃদয়ের উত্তাপ এত বেশী ছিল যে আজো সে-কথা ভাবলে 
নার্বকার বিচারের প্রয়োজন তুচ্ছ মনে হয়। 

তখন ১৯৪১ সালে এক ধরণের বিপ্লবী উন্মাদনা প্রাণের বানময়ে 
আদর্শকে প্রাতচ্ঠিত করতে অনেককেই পেয়ে বসেছিল। সেই সময় আমাদের 
কারো কারো কাছে িমলদা'র বাসা ছিল অনেকটা উদ্বোলত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের 
গধ্যে স্নেহ ও হদ্যতাপূর্ণ দ্বীপের মত। 

অথচ দ্বীপবাসণীর বিচ্ছিন্নতা সেখানে ছিল না। আজো নেই। এদেশের 
সকল আলোড়ন, সকল বেদনা এবং সকল স্বপ্ন সারা দেশের মত সেখানেও 
একই রকম ভীড় করে আছে। ফলে সেখানে হৃদয়ের জবালা কোনোঁদন 
জুড়ালো না, মানুষের শত্রুদের সঙ্গে কোনোদিন সেখানে প্রকাশো বা গোপনে 
সাম্ধপন্রে কোনো স্বাক্ষর পড়ল না,. বরং সেখানে দেশের আপামর জনসাধারণের 
মতই বাঁচার তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা উৎসাঁরত হ'ল প্রাতাদনের জশবনসংগ্রামে। 


৩২ অধর্শতাঙ্দশ 


বেশ মনে আছে একাঁদন 'বিমলদার বাড়ীর গাঁলর মূখে একটি ভিখারাঁর 
সম্মুখীন হয়েছিলাম । ভিখারশীটি হয়ত কিছু পাবে না জেনেও নিতান্ত অভ্যাস- 
বশেই 'ভিক্ষাপান্রাটি এীগয়ে দিয়োছিল এবং আমার মুখের দিকে না জাকিয়েই 
পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ দু'আনা পয়সা পড়ল তার এনামেলের 
বাঁটতে। চাঁকতে চোখ তুলে তাকিয়োছল ভিখারী এবং বোধ করি হঠাৎ প্রাপ্তি- 
যোগেই তার মুখে ফুটে উঠেছিল ঠিক বিদ্যুতের মত আনন্দের রেখা । এত 
ক্ষাণকের সৌন্দর্য খুব কমই চোখে পড়েছে। কিন্তু পরমুমূর্তেই দুশ্চিন্তার 
মেঘ এসে তার সারা মুখের হঠাৎ খুশীর বিদ্যতকে ঢেকে দিয়ে গেল। দৃশ্যটা 
দেখলাম আর বিমলদার বাড়ীতৈ ঢুকলাম! মনে মনে ভাবলাম দেশের নানা 
রানের মনে ও মুবে নানা ধরণের দুশ্চিন্তা এমন ঘন কালো মেঘের মত ছেয়ে 
আছে যে সাধ্য কি আমরা তাদের মুখে অনেকক্ষণের জন্য হাসি ফুটিয়ে রাঁখি। 
একটু হাঁসর রোদ লাগলেও পরক্ষণেই ঘাঁনয়ে আছে কিসের গাঢ় ছায়া। তাকে 
সর'তে হলে প্রয়োজন বহ্‌মজনের বহাাঁদনের আয়াস। তাই তো আমাদের সংঘ- 
বদ্ধ প্রয়াস। বিমলদা তা অনেকের চেয়েই ভালো বোঝেন। মনে আছে সোঁদন 
1বমলদাকে এ সব কিছুই না বলে অনুরোধ করোছলাম নিজের মুখে আবৃত্তি 
করতে তাঁর বিখাাত কবিতা- “ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনী করেছ!” 

ক্ষুধা হচ্ছে সেই মেঘ যা ঘন দুশ্চিন্তার অন্ধকারসূষ্ট মনের আকাশে 
টেনে দেয় যেন একটা কালো যবানকা। আর সেই যবাঁনকার আড়ালে ঢাকা 
পড়তে শুর্‌ করে পাঁথনীর সকল সৌন্দর্য, সকল ফুল, সকল পাখী, সকল 
ধাতু, সকল চন্দ্র সূর্যতাবা এবং সকল মানবিক সম্পকেরি মধূরতা। আমরা চোখ 
থ।কতেও দেখতে পাই না কখন দ্বারপথে বসন্তের আতাঁথ এসে ফিরে গেল। 
কচি শ্যামল দূরবাদল হযত পা দিয়ে মাড়িয়ে যাই, চোখ দিয়ে আদর করার মত 
মন এবং মেজাজ কোথা 2 আমার মনে হয় সৌন্দর্য এবং ক্ষুধার এই আঁহ- 
নকুল সম্পর্ক িমলদা'কে প্রায় পাগল ক'রে তোলে। এ তাঁর সারা কাব্যে তাঁকে 
আস্থর করে, কিছুতেই থামতে দেয় না। সারা দেশে যেমন এই অপরুপ 
যন্দণার শান্ত সমাধান নেই, যেমন তা মানুষকে নামিয়ে এনেছে পথের ধুলায় 
সভা-শোভাযাত্রায়, তৈমাঁন বেদনার এই িসৃবিয়াস বিমলদার কাঁবতায় মাথা 
নাড়া দিয়ে উঠেছে প্রতিনিয়ত। 

ক্ষুধা সারা দেশে এবং বিমলদা'র ঘরে বছরের পর বছর হানা 'দচ্ছে। 
অনেক মন্বন্তর পার হয়ে এসে অনেক সময় ভয়ে বস্ময়ে ভেবোছি এতগ্াীল 
ছেলেপূলে নিয়ে উপাজনহশন সংসারে চলে কি ক'রে । সে দুরন্ত ইতিহাসের 
সবটা বাইরের লোক কোনোদিনই জানতে পারবে না। তবু তার মধ্যেও অফুরন্ত 
প্রাণ এবং প্রেম বন্ধুবান্ধবদের সাধ্যমত আপ্যায়ন করেছে । আর এমন দিন গেছে 
যখন পাীলশের কৃপায় অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে হয়ত কোনো রাত্রে 
িমলদা'র ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলোৌপলের সঙ্গে মলিন শয্যায় রাত কাটিয়েছি ছেণ্ড়া 
লেপ গায়ে দিয়ে। এর পর বিমলদা'র কাবতাকে তুলাদণ্ডে যে ওজন করে 
করুক. আঁম পারব না। 

1িল্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, বমলদা'র কাঁবতার আম কোনো সমালোচনা 
করলে তান কখনো রাগ করেন না, এ আম বারবার লক্ষ্য করেছি। অথচ 
একই প্রকারের সমালোচনা কারো কারো কাছ থেকে তিনি আদৌ সহ্য করতে 
পারেন না। কারণ হয়ত এই সেখানে আন্তারকতার বদলে অসয়া থাকে, 
কাঠন জাবনসংগ্রামের প্রাত মমতার বদলে উন্লাঁসক সৌন্দর্যাঁপপাসার অহেতুক 


অর্ধশতাব্দী ৩৩ 
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দ্ভ থাকে, কিম্বা থাকে নিবিকঞ্প অনায্মীয় উদাসীন সাহিত্য-বিচার। কেউ 
কেউ বলতে পারেন, ভালবাসা তোমাকে অন্ধ করেছে। বলা বাহুল্য, এরুপ 
অন্ধত্বের থিয়োরী আম মান না এবং ভুল বলে মনে কার। বরং আমার ধারণা 
ভালবাসলে দাঁব হাস পাওয়ার বদলে আরো বৃদ্ধি পায়। সেই দাবতেই আম 
বলত চাই, যঁদও তাঁর অনেক সার্থক ও মহৎ কাবতা আছে তবু্‌--বিমলদা'র 
কাছ থেকে আমরা আরো মহৎ এবং আরো স্মন্দর কাঁবতা চাই! আর সেইজন্যই 
চাই তিনি শতায়ু হোন! ৃ 


বিমলচন্ক্ ঘোষ 
ভেরা নাঁভকভা 


[ “বেঙ্গলস্কাইয়া পোয়েজয়া” নামে ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত ইউাঁনয়নে বাঙালী 
কাঁবদের (উনাবংশ ও বিংশ শতাব্দ্র) একখানি বাংলা কাবা-সংকলন রশ ভাষায় 
শ্রীমতাঁ ভেরা নাঁভকভার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় 
ও লেখক-পাঁরাচতির মধ্যে শ্রীমতী নাভকভা কবি 'বমলচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে যে 
আঁভমত প্রকাশ করেছেন তা এখানে মূল রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ করে দেওয়া 
হাল। এ] 


বমলচন্দ্র ঘোষ (জল্ম ১৯১৯০ খন্টাব্দ) বাংলাদেশের একজন সৌন্দযস্ত্রন্টা 
প্রগাতিশশীল কাব। দৌনক 'দ্বাধশনতা' ও '“পারচয়' পাত্রকার নিয়ামত লেখক 
বিমলচন্দ্র বাংলা কাব্যের মানবতা ও বাস্তবতার মহত্তম এতিহ্যকে এাঁগয়ে নিয়ে 
চলেছেন সচেতন সুজনশশীলতায়। ১৯৩৫ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ “জনীবন 
ও রান্র” প্রকাশিত হয়। তারপর একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে “দক্ষিণায়ন" 
(১৯৯৪১), 'উল.খড়”" (১৯৪৩), "দ্বপ্রহর ও অন্যান্য কবিতা” ১৯৪৫), 
“ফতোয়া”, “সাবত্রী" (১৯৫১) তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য-সংকলন “উদাত্ত ভারত” 
প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে । ?বমলচন্দ্র ঘোষের কবিতাবলশ সমসাময়িক বাস্তব 
জশবনের সঙ্গে এবং শান্তি ও গণতন্দের জন্য এশিয়ার জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে 
নাঁবড়ভাবে সম্পাকতি। আর তাঁর সূম্টির মধ্যে কাব্যের বহুমুখী বৈচিত্র্য 
প্রাতিফালিত; এর মধ্যে রয়েছে ব্যালাডধর্মী ও প্রেমের কাবতা, সামাজিক ও 
রাজনৈতিক গশীতি-কবিতা এবং বহু 'বচিন্ত্ কাবতা। এই বৌঁিন্র্যময় সামাগ্রকতার 
মধ্যে ঘটেছে 'িমলচন্দ্র ঘোষের মৌলিক বাস্তবতাবোধ এবং শান্তশালশী বৈপ্লাঁবক 
রোমান্টিসজমের সংামশ্রণ। 


চা চি ঈং 


শান্তি-কপোতের বর্ণনার মধ্যে (বশ্বশাল্তি) বিশলচন্দ্র ঘোষের কাবোর 
চন্রময়তা আভব্যাপ্ত হয়েছে । যে শাল্ত-কপোত ভল্গার বুক থেকে শান্তি- 
বাঁর বহন ক'রে নিয়ে চলেছে দেশ-দেশান্তরে- তাইবারে, রাইনে, গঞ্গায়, ইয়াংসি- 
কিয়াঙউে। সোন্দর্যের এই প্রতদক বাস্তাবকপক্ষে সমাজতন্ত্র দেশগালরই 
জীবন্ত ভাবধারার স্বাক্ষর । এই বাঙাল কাবি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় এবং সম্দ্র- 
পূর্ণ বাণশীবন্যাসে সোভিয়েত ভূমিকে আঁভনান্দত করেন। তাঁর এই শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞতার কারণ, এই মহান দেশ এশিয়ার জনগণকে তাদের যুগ-যুগান্তরের 
দাসত্বশৃঙ্খল মোঠনের সংগ্রামে সহায়তা করেছে। তাঁর “আজ এক আশ্চর্য 


৩৪ অরধধশশতাব্দী 


মানুষের জল্মাদিন” (লেনিন) কবিতাঁট তিনি উৎসর্গ করেছেন রৃশ-বিপ্লবের 
মহানায়ক এবং এশিয়ার নির্ধাতীত জনগণের পরম বন্ধু লেনিনের উদ্দেশে । 
তানি বলেছেন : 


“আজ এক পরমাশ্চর্য মানুষের জন্মাদন। 

এই দিনটি প্রত বংসর জগতকে এগিয়ে দেয় : 

সফলতার 'দকে 

শান্তির দিকে 

সম্প্রীতির 'দিকে। 

এই 'দিনাট মানুষকে নতুন ক'রে ভাবতে শেখায় : 

নতুন ক'রে পথ চলার নতুন ছন্দে 

নতুন জীবন-বিশবাসের নতুন গানে 

নতুন পৃথবঈ গঠনের দিকে ।” » 

_অনুবাদক : প্রফুল্ল রায়চৌধুরী 

*বাংলা কাবতার বুশ অনুবাদ-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পর বিমলচন্দ্রের সর্বাধিক সংখ্যক 
কাঁবতা স্থান পেয়েছে । কবিতাগুঁলর বাংলা নাম : 0১) রবীন্দ্রনাথের তাজমহল । 
(২) কোঁকল। (৩) অপরূপ রাত্ি। (৪) প্রশন। ৫) মৃত্যুঞ্জয় পাখী। (৬) রাত্রিশেষ। 
(৭) শেষ-উইল। (৮) হাওড়ার ব্রীজ । ৫৯) প্রেম ও সমাজ । (১০) বৈশাখ : খতুরশ্গ। 
(১১৯) মে-দিনের গান। (৯২) বিশবশান্তি। (১৩) আজ এক পরমাশ্চর্য মান্‌ষের 
জল্মাঁদন। _অননবাদক 


অগ্রিহোত্রী 


পাবত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ পণ্াশোর্প হয়েছেন। তবে আশার কথা তাঁর দেহ 
রাডপ্রেসার স্ট্রোকের ফলে যতই দূর্বল হোক, তাঁর জীবনদৃষ্টিতে কি কাব্য- 
প্রকাশে কোথাও বিন্দুমাত্র দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং বয়োবাদ্ধ 
ও জ্ঞানবৃদ্ধর 'স্থতধী নিয়ে তিনি জীবনকেই ক্লমশ বাঁলজ্ঠতর দৃষ্টিতে দেখছেন 
এবং বেশী ক'রে ভালোবাসছেন। জীবনের ও সমাজের যা কিছু ক্লেদ, যা কিছু 
অসঙ্গাতি, তা'র বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ও আপসহীন সংগ্রাম তান নিঃশঙ্কচিত্তে 
চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাঁবতাবলন দার্শানক ও বৈজ্ঞানক চিন্তাধারায় ক্রমশই 
নবনবোল্মোষত হচ্ছে। এইখানেই কবর অপরাজেয় প্রাণশান্তর পাঁরচয় পাচ্ছ। 

যে বয়সে সীমাহীন আকাশ কাঁবর মনে ভীতির স্বাম্ট করে, তারাদের 
উজ্জল জিজ্ঞাসার আঁধক্যে আত্মকেন্দ্রিক কাঁবর মনে সব স্বপ্প বিলীন হয়ে যায়, 
-সে বয়সে বস্তুবাদী কবি বিমলচন্দ্র জীবনের ও সমাজের প্রাতিটি অন্যায়কে 
আঁমতশান্ততে জেরা করার জেদ সমানে রক্ষা ক'রে চলেছেন। 

এই মানাঁসক শাল্তর মূল কোথায়, ভাবতে চেষ্টা করোছ বিস্ময়ের সঙ্গে 
[কিন্তু কোনো সমাধানে পেশছতে পেরোছ এ কথা বাল না। তবু মনে হয় 
একদা গৃ্রুগ্‌হে বেদান্ত-অধ্যয়ন এবং আধ্যাত্মিক তত্বজিজ্ঞাসা ষে কবিকে 


অধণশতাব্দী ৩৬ 


কৈশোর ও প্রথম যোবনে নির্বিকল্প বৈরাগ্যসাধনে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলোছিল, তারই 
ফলে সমাজ ও সংসার সম্পকে" তাঁর এই সচেতন দায়ত্ববোধ জল্মেছে। 


“উদ্বোধনের মতো গুরুগম্ভীর দার্শীনক পত্রিকার প্রথম পক্ঠায় যে- 
তরুণের একাধিক কবিতা প্রকাশিত হস্ত, সেই আত্মমুক্তিকামী ঈশবরবাদী কাঁবই 
পরবতা কালে সমাজজীবনের সকল কাঁটা অগ্রাহ্য ক'রে ক্ষত-বিক্ষত দেহে 
জীবনের “রন্তগোলাপ" চয়ন করেছেন। জীবন ও কাব্য-প্রচেষ্টায় সামঞ্জস্য ঘটাতে 
গিয়ে বহ্বিড়ম্বিত হয়েও সব্‌্জপ্রাণের মন্ত আজও নতুন ক'রে শিখবার আগ্রহ 
তাঁর অপরিসঈম। বেদান্ত থেকে বস্তুবাদী চেতনায় উত্তরণ যে এই এাতহ্যনিজ্চ 
কাঁবর পক্ষে কোন প্রাতিক্রিয়ার প্রকাশ নয়, তা স্পম্ট বোঝা যায় বর্তমানে তাঁর 
কাব্য-সাধনার মাধ্যমে আন্তজাতিক মননের সঙ্গে বৈদান্তিক ভারতীয় এতিহ্যের 
সামঞ্জস্য প্রচেম্টায়। 

মনে পড়ে, ১৯৩৩ সালে “দেশ” পান্নকার দপ্তরে (১, বর্মণ স্ট্রশট ) এক 
শমশ্রুগৃম্ফষধারী তেজস্বী তরুণ সাধু.-ীবভাগীয় সম্পাদক বিজয়লাল চট্রো- 
পাধ্যায়ের সঙ্গে বচসা শুরু করেছিল তার প্রকাশিত কবিতার একটি 'লাইনে'র 
[কণ্টিং পারবর্তন সাধন করা হয়েছে বলে। সেই তরুণ সাধু প্রবল যাঁন্ততে 
প্রমাণ করেছিল যে তার রাঁচত পধীন্তাট 'ির্ভল ছিল। সোঁদন তার মধ্যে যে 
তেজ, আত্মীবশবাস এবং আপসহশন মনোভাব লক্ষ্য করোছিলাম, সেই বীজেরই 
বনস্পাঁতিরূপ আজকের বিপ্লবদ "ও প্রেমিক কবি বিমলচন্দ্র। সোঁদন থেকে সে 
আমাকে আকৃষ্ট করোছিল তার ঘানন্ঠ পান্নধ্যে। 

কয়েক বছরের মধ্যেই তার চুল-দাঁডর বিলোপ ঘরঠোছল, সাধু বলে ভ্রম 
হবার ধাহরাবরণ আর চোখে পড়ে নি কিছ কল্ত অন্তরে খাঁটি কাবমনের 
পাশাপাঁশ যে একটা রুক্ষ নিম সাধু-মন সণ রকম অসাধুতাকে ধিক্কৃত করেছে, 
সেই সহজাত সাধুতাই আজ স্বকীয়তা দান করেছে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে। 

জীবনে সপল পথে মাথা উচু করে সোজা চলবার জেদ রাখতে 'গয়ে 
[বিমলচন্দ্রু হয়তো ভগ্নপ্রায় হয়েছেন বহুবার, ?কন্তু নমনীয়তা দেখিয়ে আত্ম- 
রক্ষার প্রয়াস পান নি কি কাব্য, ক জীবনে । তাই বিমলকে যতখাঁন স্নেহ 
কাঁর, শ্রদ্ধা কার তার চেয়ে অনেক বেশী। 

বিমলচন্দ্রের দাটরদ্রাযন্্রণাক্রিম্ট সংসারের কথা যখন ভাবি তখন দুভণবনায় 
স্থর থাকতে পারি না। কন্তু বিমল “দুঃখেজ্বন্দীদ্বগনমনা, সুখেষ্‌ বিগত- 
স্পৃহঃ"। ব্যাধজানত অকালজরাতেও সে যেন প্রাণোজ্জব্ল যৌবনের বসন্ত- 
দৃত। কাব্য আর সংসার যেন তার সস্তার সঙ্গে অঙ্গাঞ্গঈভাবে জাঁড়ত। বিমল- 
চন্দ্রের বিগ্লবচেতনা ও মানবতাবোধ কল্পনাবিলাসঈর উচ্ছ্বাস নয়। কাব স্বয়ং 
যেন মৃর্তিম্ত মানবতা । এর প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে 
কাঁবর “রন্তগোলাপ"-এর একটি কাঁবতার অংশ এখানে তুলে 'দচ্ছ : 


“হঠাৎ কানে এল সদ্যজাত শিশুর গোঙান! 
আমরা থমকে দাঁড়ালুম 
বকে উৎকণ্ঠ। 
চোখ আর কান সজাগ! 
গোঙানিটা আসছে 
কয়েক হাজার বছরের বুক চিরে। 
অর্ধশতাব্দী 
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তুম ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গেলে 

বাঁ দিকের ফুটপাত ঘে"ষে। 

কন অসহ্য অন্ধকার ! 

পাশের একটা দৈত্যপৃরী থেকে 
আকাশে আঁতিকায় ভ্রমর গুঞ্জন 
মনরপক্ষের একটা প্লেন উড়ে গেল। 


তুম ফিরে এলে 

বকে রশ্তমাখ' ন্যাঝড়া জড়ানো 

একটা সজীব মানবাঁশিশু। 

ভারীগলায় বললে. “এর জন্য দায়ী কে?” 


বললূম. “এই আঁদম অন্ধকার ।” 
উত্তর দলে, “এই ববরিতাকে জয় করতে হবে, 
এঁগয়ে চলো!” 


[ __জল্মাষ্টমী : রন্তগোলাপ : পৃহ ৯৩ ] 


কাহনশ নয়! এঁগিয়ে-চলার কাবি বিমলচন্দ্ের জীবনেরই একটি অধ্যায়। যেমন 
স্বামী তেমাঁন স্ত্রী। মানবতা আর দুঃসাহাসকতার এমন বাঁচত্র সমন্বয় আর 
কোথাও দোঁখ নি। কাঁববর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরম স্নেহের এই “এক- 
জোড়া পগলের" মতো লক্ষজোড়া পাগল যাঁদ আজ এদেশে থাকতো !! 


- কাবিবর যতীপন্দ্রনাথ সেনগৃপ্তের বিমলচশ্দ্রকে লেখা একট পন্রাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, 
পুরো চিঠিখান “বারোমাস”, হৈমন্তী সংখ্যা, ১৩৬১ সালে প্রকাঁশত। যতীন্দ্রনাথ 
গলখছেন : .. “তুমি যে সব পাগলামী পূর্বে করেছ-_-তার তুলনায় এবারের পাগলামী 
বিশেষ কিছু নয বুঝছি। মহৎ কাজ বাহাদুর দেখাবার জন্য না কোরে প্রকৃতিগত 
'দুবলতাবশে যারা করে তাদের ওপর শ্রদ্ধা আরো বেড়েই যায়। কিন্তু শুভার্থাঁ 
[হিসাবে দশ্চিন্তারও যথেষ্ট অবসর থেকে যায়। আশা করি তোমরা দুজনে তেমাদের 
নৃতন দায়ত্ব সহজেই বহন করতে পারবে। আমার পাঁরচিতের মধ্যে তোমাদের মত 
“একজোড়া পাগল' নেই। সাবধান-বাণশ উচ্চারণ করা মহত্বকে খাটো করাও বটে; 
আর বৃথাও বটে 1৮২৮1৪1১৯৪৫ 


অর্ধশতাব্দী ৩৭ 


সম্পাদকায় শ্রজাঙজলি 
বিবেকানন্দ মখোপাধ্যায় 


কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পণ্চাশতম জন্মাদন উপলক্ষে তাঁর অগাঁণত গুণমৃণ্ধ 
বন্ধুবান্ধব ও পাঠকদের সঙ্গে আমিও তাঁকে আমার আন্তারক আভনন্দন 
জানাই। বাংলা সাঁহত্যের 'দিশ্বিজয় যাত্রায় কাব 'বিমলচন্দ্র তাঁর পতাকা উধের্ব 
তুলিয়া ধরয়াছেন এবং সেই পতাকা কেবল তাঁর প্রাতভার স্বাক্ষরই বহন 
কারতেছে না, বাংলাদেশের একটি যুগ-মানসকেও প্রাতিফলিত করিতেছে । 


কাব বিমলচন্দ্র এই যুগ-মানসের সার্থক প্রতিনিধি এবং যে যূগের বস্তা- 
রূপে তান তাঁর কাব্য-সাহত্যে পৌরুষের সঙ্গে দন্ডায়মান, সেই যুগ জনগণের 
নৃতন জীবনমূল্যকে স্বীকার কারতেছে। তাঁর কবিতা অলস কল্পনা নয়, 
কেবল সোনালি স্বপন নয়, কঠোর বাস্তবতা ও জাবন-সংগ্রামের এক বাঁলষ্চ 
সঙ্গত। 


গত ১৯৯৫৬ সালের ৪ঠা অক্টোবরে 'যুগান্তর'-এর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
কবি বিমলচন্দ্রের কবা-প্রাতিভা লইয়া সংক্ষেপে কিছ আলোচনা করার সুযোগ 
আমার হইয়াছিল। সেই সময় প্রকাঁশত তাঁর উদাত্ত ভারত' নামে বৃহৎ কাব্য- 
গ্রল্থের সমালোচনা প্রসঙ্গেই আমি তাঁর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম! 
এখানে পুনরায় আম সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধাট উদ্ধৃত কাঁরতোছ, তাঁর পণ্টাশ- 
তম জল্মাদনের শ্রদ্ধাঞ্জাল হিসাবে : 


আধুঁনক বাংলা সাহত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব বিমলচন্দ্র ঘোষের একটি 
কাব্য-সংকলন সম্প্রতি “উদাত্ত ভারত" নাম 'দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গত ন্রিশ 
বছর ধরিয়া--১৯২৬ সাল হইতে বর্তমান ১৯৫৬ সাল পযন্তি কাব িমলচন্দ্ 
ঘোষ অসংখ্য কাঁবতা লাখয়াছেন। কিন্তু এই সবগুলি কাঁবতাই গ্রল্থাকারে 
প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। আলেচ্য “উদাত্ত ভারত" গত ন্রিশ বছরের লেখা 
কবিতাবলীর সংকলন এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা কেবল মূল্যবান 
সংকলন নহে. ইহা রবান্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহত্যের নূতন সম্পদ । আধুনিক 
যুগ রাজনোৌতিক দলবম্ধতার যুগ, গোম্ঠীগত প্রচারের যুগ । এই প্রচারের যাঁরা 
সযোগ লইতে না পারেন, সাধারণতঃ তাঁরা উপোক্ষত হন। যাঁদও 'বিমলচন্দ্ 
ঘোষ লব্ধপ্রাতিষ্ঠ কাব, তথ্থাঁপ তাঁর কাব্যপ্রাতভা আজও সাধারণের মধ্যে 
সংবাদপন্লে, সামায়কপন্লে, বন্তুতামণ্ডে, প্রচারযন্ত্রের অন্যান্য মাধ্যমে সেই পাঁরচাতি 
ও স্বীকাতি পায় নাই, যেটা তাঁর স্বাভাবিক শান্তর জন্য তাঁর পক্ষে সহজলভ্য 
হওয়া উচিত ছিল। 


কোন কোন মানুষ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় চিরাদন দুঃখ পাইয়া থাকে এবং 
সেই দুঃখের অন্যতম বড় কারণ দারদ্য। অবশা ভাগ্য সেই সামাজিক বৈষম্যেরই 
অন্যতম নিষ্ঠুর আভিব্যান্ত মাত্র এবং কাঁব বিমলচন্দ্র ভাগ্যের সেই র্লুর পারহাসের 
দ্বারা লাঞ্চিত। তান নিজেই “চাকার করো” নামে ছোট্ট একাঁট কাবতায় এই 
অবস্থাটা অপাঁরসীম বিদ্রুপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আশ্চর্য, তথাপি 
গতাঁন নিরন্ন দরিদ্র সংসারে কাবিতা 'লাখয়া যাইতেছেন। পাগল, প্রোমক ও 
প্রতিভাকে মহাকাবি সেক্সপীয়র একই পর্যায়ভুত্ত করিয়াছেন। বাংলার কবি বিমল- 
চন্দ্র ইংলশ্ডের মহাকবির এই ডীন্তর একজন জীবন্ত বাহন। 


৬৮ অর্ধশতাব্দ 


কিন্তু অদ্ভুত কাবিত। 'লাঁখয়াছেন বিমলচন্দ্র এবং বাংলা কাব্য-সাহত্যের 
এশবষেরি মধোও এই কবি বিষয়-বৈচিন্র্যে অনন্যসাধারণ। বাল্মশীক ও রবান্দ্রনাথ 
হইতে দাঁড়কাক কিম্বা মাক্স্য় চিন্তা-বিগ্লবের শতবার্ধকী হইতে, ডার্বর 
টিকেট কেনা পযন্ত হেন 'বষয় ও বস্তু নাই, যার উপর িমলচন্দ্র তাঁর শান্তশালশ 
লেখনী চালনা করেন নাই। এই সংকলনগ্রন্থের কেবলমাত্র সূচীপন্রের উপর 
চোখ বুলাইলেই বুঝা যাইবে কত অসংখ্য বিষয় ও প্রশ্ন কবিচিন্তরকে আলোড়িত 
করিয়াছে এবং আরও বিস্ময়ের কথা অসাধারণ ছন্দবোচন্্যে কিবতাগুলি বিচিত্র 
এবং এই দিক 'দয়াও রবীন্দ্রনাণের পরবতর্ঁ কালের প্রথম শ্রেণশর কাবদের 
সারতে (এবং সেই সারতেও বেশী লোক নাই) আমরা অনায়াসেই িমলচন্দ্রকে 
স্থান দিতে পাঁরি। 


“উদান্ত ভারত"-_এই গ্রন্থের নামকরণ সার্থক। “এই বিশাল ভারতভূমির 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষৎ সম্বন্ধে কবি তাঁর নিজস্ব বস্তুবাদী দাঁম্টভঙ্গশতে"” 
যাহা কিছ ভাবিয়াছেন এবং উপলাব্ধি করিয়াছেন, তাহাই এই কাব্যগ্রন্থ উদাত্ত 
কণ্ঠে প্রচার করিয়ছেন। আর সেই কণ্ঠের ভাষা ও ভঙ্গি কী নিদারূণ! সুস্থ, 
বাঁলচ্ঠ,. পৌরূষ্দপ্ত ব্যঞ্জনায় কাঁবতাগুদল যেন জীবন্ত আঁগ্নীপিন্ড-যে আঁণ্ন 
রক্ষণশনীলতা, কুসংস্কার এবং আঁবচার ও শোষণকে দহন কাঁরবে, যে আন 
তীক্ষ বিদ্রপবাণের মত পাথরের বুকও বিদ্ধ কারবে। অথচ অন্যাদকে এই 
আগ্ন ভারতবর্ষের মহিমময় আত্মার দ্যূতি বাকরণ কারতেছে, মানবতার পারি- 
শুদ্ধ রূপকে অ:রও উজ্জ্বল কাঁরয়া তুলিতেছে। 


বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের জয়যাত্রা নিশ্চয়ই নূতন নহে বন্দী ভারতের এবং 
অপমানত মানুষের মুক্তির গান বাংলা কাবোর অন্যতম প্রাণসম্পদ। এই 
হিসাবে একমত বিমলচন্দ্র নিশ্যয়ই মৌলিক নহেন। এমনকি তিনি রবান্দ্র- 
প্রভাবমূস্তও নহেন। এ যূগের কোন সাহাত্যিকের পক্ষেই সেই প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ প্রভাব আতিক্রম করা সম্ভব নহে । কিন্তু আধুনক শ্রেণীদ্বন্ ও সমাজ- 
1বশলবের যে চিত্র ও চিন্তা রক্ষণশীল শাসক ও বিত্তবান পালকাঁদগকে আতাঁঙ্কত 
কারয়া তুলিতেছে, গণদেবতার সেই নিষ্ভুর এীতহাঁসক আভযানকে খুব কম 
কাঁবই ইহার আগে এমন বিরাট পটভূঁমিকায় এতটা সাফলোর ও বোঁচিন্যের সঙ্গে 
ধ্বানত করিতে পারয়াছেন। 


এজন্য বর্তমান মূহূর্তে তিনি স্বতন্ল ও অনন্যসাধারণ। আর সম্ভবতঃ 
এই কারণেই সরকার পুরস্কার বিতরণসভায় তানি স্বীকৃতি পান নাই। যখন 
যূদ্ধক্ষত ও জণবনাহত ইউরোপায় কেতাবশীবিদ্যা হইতে ধার-করা এক শ্রেণীর 
ইন্টেলেকমুয়াল্‌ ন্যাকামি এবং গদ্যও নয়, পদ্যও নয়, এক প্রকারের হিজড়ে 
জাতীয় অপভাষা আঁত উচ্চশ্রেণীর কাব্যমনীষা বলিয়া বান্দিত হইতেছে, তখন 
সেই দুর্বোধ্য দুর্বলতার প্রোপাগান্ডার দিনে বিপ্লবের কণ্ঠস্বরকে ভয় করাই 
স্বাভাবক। আর এই ভগাঁতির জন্যই িপ্লবপল্থী লেখকাঁদগকে অস্বীকার 
কারবার একটা চাপা চেষ্টা চলিতেছে চারিদিকে । কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, 
বাংলাদেশে রাসক আছেন, বোম্ধা আছেন, আর আছেন বিস্লবা চিন্তাকে গ্রহণের 
জন্য এক শ্রেণীর উল্মখ পাঠক। ইহাদের জন্যই “বিপজ্জনক লেখকেরা” আজও 
বাঁচয়া আছেন এবং ভাঁবষ্যতেও বাঁচিয়া থাঁকবেন। এমনকি বড়লোকের পণ্ঠ- 
পোধিত অন্গ্রহদৃণ্টি না মিললেও রসগ্রাহী উদার মনের অকুণ্তিত বর্দনা 
বার্ধত হইবে “উদান্ত ভারত”-এর উপর । 


অর্ধশতাব্দী ৩৯ 


আমাদের চাঁরাঁদকে পাঁথবীর আশ্চর্য হীতহাস রাঁচিত হইতেছে । বাংলা 
সাঁহত্যে সেই পৃথিবীর বিচিত্র রৃপ ফর্রটয়া উঠিতেছে। নূতন চিন্তা, নূতন 
দৃষ্টি এবং নৃতন মন বাংলা সাহত্যের গবাক্ষ দিয়া এই নাঁখল মানব-সমাজকে 
পর্যবেক্ষণ কাঁরতেছে এবং মন্ষ্যজাতর কল্যাণের পক্ষে যে সঙ্গীত সঞ্জীবনশ 
মন্তের মত, কোন কোন শ্ন্তশালশ লেখক ও ও কাঁব সেই মন্ত্র দুঃসাহসের সঙ্গে 
উচ্চারণ কারতেছে। আগামণী যুগের ভারত মুন্ত মানবতার সেই উদার মন্বে 
উদ্বোধিত হইতে চাঁলয়াছে, আধুনিক কাঁবতার উদাত্ত কন্ঠে সেই বাণী ঘোঁষত। 
সেই বাণী বাংলার ভৌগোলিক সীমা আতিরুম করিয়া ইতিপূর্বে বৃহৎ 
আন্তজজাতিকত,র নাখল মানবতাকে গ্রহণ কারয়াছে। আজ অবশ্য ভারতবর্ষের 
ইতিহাস থমাঁকয়া দাঁড়াইয়াছে-_-সম্মৃখে বা পিছনে কোন দিকে সে মোড় 
ফারবে, সেই দুশ্চিন্তা তার ললাটে। কিন্তু একাঁদন কাব বর্ণিত “বুড়ো ভগবান 
গোলমেলে এই দূনিয়াব সম্পান্ত" 'শেষ-উইল' মারফৎ তাদের নামেই 'লাখয়। 
দয়া যাইবেন, যারা আজ “বাঁস্তর ধুলাকাদামাখা ন্যাংটা হতভাগা ছেলে”! এবং 
সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তাঁরত সমাজের চারন্র ও চেহারাও সেই মহৎ দানের কশীর্তিকে 
গ্রহণ কারবার জন্য নূতনতর সংস্কৃতির ?ভাত্তর উপর দাঁড়াইবে। কাব বিমলচন্দ্র 
ঘোষের বাঁলম্ঠ লেখনী ভারতবষেরি সেই পুণ্যময় মহৎ সম্ভাবনাকে দুজ'়ি 
বিশ্বাসের দ্বারা সম্বর্ধনা জানাইয়াছে। ছন্দে, ভাবে, ব্যঞ্জনায় ও রসে কাঁবতা- 
গুল অপরুপ । আমরাও তাঁকে সাদর আঁভিনন্দন জানাই অন্তরের প্রণীতির দ্বারা । 
পূর্বাচাষগণের আশীর্বাদ তাঁর উপর বাঁষত হউক। 


ব্রত গোলাপ 
সরোজকুমার দত্ত 


“রন্তগোলাপে" সংকালিত কাবত্াগুঁলর রচনাকাল ১৩৫০ সাল থেকে 
১৩৬৪ সাল। অর্থাত িমলচন্দ্র ঘোষের কাব্যাবকাশের এই স্বাধূনিক 
পর্যায়ের সূচনাকাল পণ্টাশের মন্বন্তর। যে কোন হদয়বান ও অনভূতিপ্রবণ 
মানূষেব পক্ষেই এই সময় প্রচন্ড মানস আলোড়নের সময়। অতএব, বমল- 
চন্দ্র ঘোষের মত কির পক্ষে এই সময়টিছক কাব্যে বিধৃত করে রাখার প্রয়াস 
মোটেই বিস্ময়কর নয়। বিস্ময়কর হচ্ছে এর পদ্ধাত ও প্রকৃতি। পুরাতন ও 
প্রচালত আধারে যখন আধেয়কে আর ধরে রাখা সম্ভব নয়, তখন সচেতন অব- 
লশলায় নৃতন আধারকে গ্রহণের দক্ষতা িমলচন্দ্র ইতিপূর্বে একাঁধকবার 
দেখিয়েছেন, ফিল্তি তাঁর “রন্তগোলাপ” কাব্যগ্রন্থ এই দক্ষতার সবশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ও 
প্রদর্শন বলেই আমার মনে হয়েছে । 

[িমলচন্দ্র গণ-আন্দোলন, গণ-জাগরণ ও গণ-মানসের কাব বলেই পারাচিত 
ও প্রাসদ্ধ। কিন্তু আবেগ তার মল অবলম্বন হলেও যে একমান্র অবলম্বন নয় 
এবং আধানক গভীর অর্থে সবজনবোধ্য ও সবমর্মস্পশার হতে পারে তার 
প্রমাণ এই যে, শবম্লচন্দ্রের নার্দন্ট ও ঘোঁষত মতাদর্শের প্রীত যাঁরা কঠোর 
শবরূপতা পোষণ করেন তাঁরাও বমলচন্দ্ের কাব্যের অন্রাগী। কিন্তু “রস্ত- 
গোলাপ” কাব্যগ্রন্থ পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আবেগের উদ্বেলতা ও 
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প্রত্যক্ষতাকে 'তাঁন কঠোর আত্মসংষমে এমন একাঁট অনুদ্বেল গভশরতা ও 
অপ্রত্যক্ষ তীব্রতায় পরিণত করতে পেরেছেন যার সঙ্গে মননশনলতা ও সক্ষমতার 
সংযোগে এক নৃতন ধরনের কাব্য সূম্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-সমম্ট গদা-কাব্য 
এর রূপমার্তর আদর্শ, কিন্ত ভাববস্তুর আধকতর আধুনিকতার" কঠোর 
তাঁগদে এই আদর্শের অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শ-উত্তরণের প্রয়াসও 
সুস্পম্ট। "রস্তগেলাপ" কাব্যগ্রন্থের প্রথম স্তবকের কাবতাগুলি মূলত প্রেম- 
ধমাঁ। কিন্তু প্রতায় ও আদর্শের বৈজ্ঞানিক আধুনকতায় বিশিম্ট। 


“জশবন্ত কামনার বকে মুখ 
লুকিয়ে বখন বললে, 

“আমরা শেষ হয়ে গোছ!” 
আমাব পূর্ণতার অন্ধকার তখন 
বকের মধ্যে শিউরে উগ্লো।। 


দপ- কবে জহ্রলেই নিবে গেল 
আমার সংদীর্ঘ প্রত্যাশার স্বপ্রাশখা! 
দ্যতি হাবালো যৌবরকের রত্াবলী 
সেই অসংযত আত্মবিল.প্তির 

বাসব ঘরে। 


আকাস্সিক বিস্ফোরণে বিদীর্ণ 
আমার সেই আশ্নেয় সত্তার মধ্যে, 
চর্ণ হলো তোমার 'শিলাম্তি 
আমাব পাঁরপূর্ণতার ভীধণতায়।৮ 
_-আত্মধল্াীপ্ত : রম্তগোলাপ, ২৬ প্চ্ঠা 


“রন্তগোলাপে"র দ্িবিতীষ স্তবক মূলত সামাজিক ও রাজনোতিক, যাঁদও বলা 
বাহুলা, দুই স্তবকই একই সংরের সূত্রে গ্রাথত। প্রথম স্তবক থেকে দ্বিতীয় 
স্তবকেই িমলচন্দ্র বেশ স্বপ্রকাশ। শ্রেণী-তিন্ততার যন্ত্রণা ও শ্লেষ এই 
সতবকের প্রাতাঁট কাঁবতার চারপাশে একটি আক্রোশের আঁশ্নমণ্ডল স্াঁষ্ট 
করেছে। এই কাঁবতাগুলির মাঝে মাঝে যখন আশ্চর্য রসোত্তরর্ণ নির্মম বিদ্রুপ 
বিদ্যং বিকাশের মত ঝলসে ওঠে তখন বিমলচন্দ্রের পূর্বসুরী যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্তের কাব্যের কথা মনে পড়ে। কিন্তু মিলের মত তাঁর সঙ্গে িবমলচন্দ্রের 
পার্থক্যও এখানে সংস্প্ট ! 

বিমলচন্দ্র বিপ্লবে বিশ্বাসী । তাই তিন্ততাতেই তাঁর পাঁরসমাপ্তি হয় নি। 


“জীবনকে ভাল বাসতে বাসতে যারা শেষ হয়ে গেল, 
তাদের কণ্ঠস্বর ডালিমগাছের হাওয়ায় কাঁপে, 
রূপনারাধণের সোনালী বালুচরে 

স্তরে স্তরে নিস্তব্ধ ঢেউ তোলে! 

আমাদের অন্তরঙ্গতার মধ্যে 

এই সব একরোখা প্রেমিকেরা 

শাশ্বত! 
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এদের প্রত্যেকের রন্তচন্দনমাখা আত্মা 
মৃগনাঁভর সরভিমদির মন 

বূকভরা সংকল্পের 

কিংশুকবর্ণ ছায়াশরীর 

আমাদের আগামী কালের মহাপরিধির মধ্যে 
থম থম করে।” 


_আমরা ভুলি নি : রন্তগোলাপ-৬৪ পৃঃ 


“ভারতমাতা” সুদীর্ঘ কাঁবতা। খোলাখূঁলিই রাজনোতিক ও প্রচারমূলক কাবিতা। 
1বষয়বস্তু, স্বাধীন ভারতের মনৃষ্যসজ্ট দর্ভরক্ষ। এই কবিতাটিতে এমন 
কতকগুবীল চিত্র ও চিন্রকজ্প উপাস্থিত করা হয়েছে, যার দৈনাল্দনতার সঙ্গে 
আমরা পরিচিত, অথচ পাঁরবেশনার মান্সিয়ানার ফলে যা পড়তে গেলেই ঘৃণায় 
ও ভয়ে চমকে উঠতে হয়। “শিকড়” পযাঁজবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রমজীবীদের 
জশবন "নয়ে রূপক কাঁবতা। “ঝড়ের চিঠি”, “ফাঁসি”, “টেবিল” সবই এই 
সুরের ছোট-বড় বিস্ময়কর কাঁবতা। এই কাঁবতাগ্াীল থেকে উদ্ধাত দেওয়া 
স্থানাভাবে সম্ভব হল না। অনূমানে মনে হয় “ফাঁস” কাঁবতাঁট কোঁনয়ার 
কোনো দেশভক্কের ফাঁসি নিয়ে লেখা । কাবতাটি উপলক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ লক্ষ্যে 
উত্তরণের একাঁট আশ্চর্য নিদর্শন । 


“ঠান্ডা অসাড় নীলকণ্ঠ সূযেরি দেহটা 

উঠছে 

ক্লমাগত উঠছে 

মাঁট ছেড়ে শূনা ভেদ করে উঠছে! 

হাঁডযে গড়ছে রন্তেব আলো 

দনর্বাঁপত শবশরেব প্রলষঙ্কৰ উত্তাপে। 

হটাৎ অসহা ঝলকায ঝলসে গেল 
অন্ধকার-_- 


ফাঁসীকাগটা জহালানী কাগের মত 
দাউ দাউ করে জবলে গেল। 


_--ফাঁসী : রস্তগোলাপ-৮৪ প্‌ঃ 


"রন্তগোলাপ" রন্তু ও কাঁটার কাব্য। এ কাব্যের রস [তিন্ত ও তীব্র। শ্রেণীবিভন্ত 
সমাজজশবনের িমরস যাঁরা পান করতে চান বা ভালবাসেন “রন্তগোলাপ” তাঁদের 
গনত্যসহচর হবে বলেই আমার বশবাস। 


_ রবিবারের “স্বাধীনতা” : ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫৯ 


৪২ অর্শশতাবন্দণ 


খঅধ"শতাব্দ? 


প্জভগ্োলাপ 


মণশন্দ্র রায় 
[ কাব বিমলচন্দ্রু ঘোষকে ] 


সব স্মৃতি গান নয় 
সব কথা মন্বের আগ্‌ন 
জহালে না হদয়ে প্রাতাদন। 
পাাথবীর শস্য, সাধ, রৌদ্ু, ভালবাসা 
সবাই দ'হাতে টানি, বল তো ক'জন 
মিটাই সে খণ? 


তবু কেউ কেউ আসে 
শতরিন্ত বাথথতার নিষ্প্রাণ শিরায় 
আনে তারা প্রাণের উত্তাপ। 
হাজার পাতার ভিড়ে 
উষার শাশরে ধোওয়া সতেজ, সুন্দর 
তেমাঁন উঠেছে ফ;টে আমাদের এ রন্তগোলাপ ॥ 


নিখিল মনের কবি 


অমলেন্দ; দত্ত 
| বিমলচন্দ্রের ৫০ বংসর বয়ঃপূর্তিতে ] 


সূর্যের সারথ হয়ে চেতনার বিমর্ষ আকাশে 

ছড়ালেও লক্ষ কো দ্যাতময় প্রাণের কাণকা 
আকাশ-দহতা তবু পাঁথবাঁর প্রণয়ে বাঁধা সে, 
মরীচিকা-লুব্ধ নয়-_স্থতপ্রজ্ঞ রুদ্রললাটিকা! 
সাম্যবাদী সত্যকাম জাঁবনের জীবন্ত শাঁরক 

_লোকে তাকে কাব বলে নিজেকে সে বলে দার্শনিক। 


মায়া নয়, মমত্ববোধের সক্ষম তন্তীতে সে গুণী। 
ঘরের দেয়াল ঘিরে কবিগুরু, বিবেক, লেনিন, 
খুষ্ট, গোর্ক বহমান প্রবৃদ্ধ চিন্তার সুরধুনী 
তৃপ্ত অবগাহনের রোমাণন্চ জাগায় রান্রাদন। 
আমিত বাঙ্ময় রূপ প্রাগ্রসর সৃতীক্ষ! মেধায় 
আগ্নেয় স্বপ্নের দূত নিদ্রাহ্ন রাতে ডেকে যায়। 


আশ্চর্য, সে-ডাকে তার ধ্যানস্তব্ধ মনে ওঠে ঝড় 
বৈশাখের; যদি ফের ফাল্গুনের ফেরারি কোকিল 
ডেকে ওঠে কেদে ওঠে জীবনের বোবা 'দ্বপ্রহর 
কোনো এক অতাঁতের বিস্মৃত ব্যথায় খুজে মিল 
তবে সে-ও সাড়া দেয়, সে-ব্যথায় তারও কাঁদে প্রাণ; 
ঝড়ের সে লেখে স্বরলিপি, হৃদয়ের সুরে বাঁধে গান। 


৪৩, 


৪৪ 


উৎস ধার 


[ [বমলচন্দ্রের পণ্সাশৎ জন্মাতাথ স্মরণে ] 
আমিয় ভট্রচার্য 


যখন প্রাণের উৎস জীবনের আরক্ত প্রণয় 

শিখা হ'য়ে দুলে ওঠে. অন্ধকারে দুরন্ত পাবক 
সংশয়ের চিতা জবাল্ুল চোখে জাগে কঠিন প্রত্যয়, 
তখন তোমার বাণস যেন তারই সূতীব্র স্মারক। 
যখন এ ছিন্নভি্ন জানের ক্লান্ত কলরব 

একে একে থেমে মাসে জন্ম নের হ্দয়ের গান, 
যে নিজ নে ফুল ফোটে রান্র হয় স্বপ্নের সৌরভ 
তুমি সেই মনোলোকে আছো প্রেম-ক্ষমায় অম্লান । 


কারণ আমি যে জানি বেদনার অশান্ত তৃফান 
তুমিও সয়েছ ঢের: ভস্মসাং অনেক আশার 
নর্ধৃম সমাধস্তূপে বসে তবু চাও নি নির্বাণ! 
নও তাঁম নঈলকণ্ঠ অলৌকিক সন্তার আধার । 
তুমি শুধু কাঁণ তাই জীবনের অন্য মূল্যমান 
সেখানে নিতান্ত তুচ্ছ, ফিরে ষায় রাজকীয় দান। 


শব্দের প্রচণ্ড ক্ষুধা 


| নাবোমাসেব কবি-স্ম্পাদককে 7 
[সদ্ধেশবর সেন 


শব্দের প্রচণ্ড ক্ষুধা, সে চেয়েছে মুদ্রিত অক্ষর 

ভেঙেচুরে ব্যপ্ত হয়, শুনানীল ডনাঝাড়া পাখন 

ঘরে ঘুরে উধের্য গড়ে, নিচে ক্লান্ত, হম, পাতা, খড়, 
একেক অতীত থেকে জীবন সম্মুখবতর্ঁ না কী? 

কে চায় দুরন্ত রোদ্র দক তাকে দহনের জবালা, 

নল নবঘন মেঘ চোখে তার কাজল বূলাক, 

ঝড়ের *বাঁসত হ্ষা, গ্‌ঢ়, স্থিরএাবদ্যতের মালা 

উড়ল্ত কেশর, জবালা, বজ্রস্বর, দ্যুলোক ভুলাক; 


সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে সে ষে চায় দিব্য মহাদেশ 
রন্তে জেহলে মরকত, দৃষ্টি ঘোর ননলকান্তমাঁণ, 
দুইটি ডানায় মাখা শেষহীন অখণ্ড নিমেষ, 
মানুষ প্রসন্ন, মাটি প্রসন্ন, জীবন, জল্ম-ধৰানি, 
সে যে দোখ উড়ে যায়, স্বপ্নময় দুরে, দগল্তরে, 
শব্দের বিদাঢুংছটা ভ'রে দিয়ে শূন্যের প্রান্তরে ॥ 


অধণশতাব্দী 


নীলকণ্ঠ 
[ বিমলচন্দ্রেব অধশিতাব্দীপৃর্তিতে ] 
দ্গাদাস সরকার 


তুমি কাব নঈলকণ্ঠ। িষভান্ডে অকুণ্ঠ পিপাসা 
তোমার নিবৃত্ত হয়। দৈন্যে দুঃখে আঘ'তে আঘাতে 
নিজেকে নতুন ক'রে গড়ে তোল সংঘাত-সম্পাতে। 
নিঃশেষে নিজেকে দিয়ে অফুরন্ত জশবন-জিজ্ঞাসা 
উদাত্ত যে কাব্যে জাগে, তাতে ক আশ্চর্য ভালবাসা 
বৃভূক্ষু বিষগ্ন নগ্ন মানৃষের প্রতি! ক্ষত খাতে 
প্রাণের প্রবাহে নামে কী অমৃত! বিক্ষুব্ধ প্রপাতে 
সূম্টির বভবে চূর্ণ তুমি দীর্ণ মানুষের আশা। 


তুমি কাব নীলকণ্ঠ। তোমাকেও বুঝেছি কি ঠিক? 
যে-আলোষ পথ হাঁটি সে-আলোর উৎসের সন্ধানে 
কবে কে গিয়েছি 2 তবু অন.তের আমরা শাঁরক 
নশোঁছ এখন। আজ উচ্চাকিত তোমার সম্মানে । 
আমবা দ্রাঢ়ন্ঠ হবো, হবে শন্ত মানৃষের ভিত, 


তুমি কাব নীলকণ্ঠ-পাঁথবীর শ্যামল হরিত। 


কবি সার্বভৌম 
নাচকেতা ভরদ্বাজ 


এখনো একটি হাওয়া (রিক্ত এই রান্রর প্রান্তরে 

জ্শবনের গান গায়। এখনো একাঁটি নদী সমুদ্রের দকে 

হৃদয় উজাড় করে জল ঢালে। এক আরণ্য কণ্ঠ সময়ের ঝড়ে 
উদাত্ত এশ্বর্ষে 1স্থর-_জণবনের ধ্যানমল্ধ তার প্রাতি শ্লোকের গোঁরকে। 
সে এক আশ্চর্য সত্তাসামাদ্রক স্বপ্ন নিয়ে জাগে 

আজকের অজ্ঞাতবাসে; ঝুকে তার কুরুক্ষেত্র জয় । 

জীবনের ভালোবাসা রঙ ঢালে তার প্রাতি প্রাণের সংলাপে । 

আর এক শান্তির তার্থে কী এক গভীর অনুরাগে 

এখনো সে পথ হাঁটে-_সে জানে রাত্রর শেষে আরো এক আলোর বিস্ময় 
লাল সূর্যে সমার্পতি। তাই তার চেতনার নাহত উত্তপে 

রাব্রকে শিয়রে রেখে শেষ সত্য উচ্চারণ করে। 

দুঃখকে দুপায়ে দলে এখনো চলেছে যারা শান্তির সৌনক 

মুস্ধ মন্ত্র শোনে তার_অতন্দ্র আত্মীয় স্বর রান্নির তৃতীয় প্রহরে। 


আকণ্ঠ দারিদ্র্য পানে নীঁলকণ্ঠ, তবু এই জাঁবন-সারক, 
জীবনকে ভালোবাসে । আজল্ম এ পাঁথবী- প্রোমক। 


অর্ধশতাব্দশী ৪৫ 


৪৬ 


সেই প্রেম বুকে করে এখনো সে জল ঢালে কঠিন ধূসরে 

উপনিবেশের শেষ শোষণে শোষিত রিন্ত মৃন্তিকার প্রাতি স্তরে স্তরে 

সধন্টর সমধ রাখে--পললে প্রস্তরে আনে ম্ান্তর প্রেরণা, 

সমুদ্র-সূের স্বাদ; ভাষা পায় হদয়ের রস্তান্ত চেতনা। 

আশ্বনের আলো-ঢালা শিশিরের সবূজ প্রান্তর_ 

উজ্জল আনন্দ-শান্তি-মুগ্ধ মুখ_ভালোবাসা ভরা এ সংসার 

তার সে হদয়ে ব্যাপ্ত। তাই সে প্রাণের উৎস পণ্সাশেও দণ্তে মুখর, 

তাই সে উদ্দাম হাওয়া ভেঙে পড়ে বার বার__ আমাদের মৃত অন্ধকার 

আবেগে উদ্দীপ্ত হয়! তোমার দুচোখে আমরা দৌখ এক 
সোনা-ঢালা শান্তির প্রসার ॥ 


(তোমার জন্মে োতে 


ধনতীায় দাশ 


মনের আকাশে দেখ অনেক নক্ষত্র পথ হাঁটে 
অন্ধকারে প্রেমকে নাচায় 

কামনার নদী টলে মধুময় সংসারের ঘাটে 
যাদুকণ্ঠ পাঁখ গান গায়। 


তবে এ নিরন্ন হাওয়া কেন ছোটে, কেন দবর্ঘ*্বাস 
ক্ল/ন্তি, মৃত্যু, শুকনো ফুল-কেন বারোমাস 2 
ঘবে ঘরে ধ্বংসের প্রাতিমা গড়ে 

মেঘের জটায় ঢাকে আলোর আকাশ! 


অন্তহীন এ-জিজ্ঞাসা যেন এক রন্তমাখা বাঘ 

অন্ধ রাগে অরণ্য কাঁপায় 

তোমার জন্মের স্রোতে তবু কী উজ্জল এক ঝাঁক 
রূপালি মাছেরা ঘুরে মরে যন্ত্রণায় ॥ 


ব্যর্থ-পলাশ 


সযকুমার ঘোষ 
[ কাঁবর পণ্চাশপাতিতে এ 


রন্তগোলাপে মাঁদর গন্ধ আছে 
আমার পলাশে নেশাই আগ্‌ন! আগুন! 
একটা রূমাল ভিজক, অনেক দামী । 


আমার এমন ব্যর্থ-ব্যাথত বৃকে 

অজস্র ভীড় হাহাকারে উন্মনা 
দীর্ঘবাসের মোচড়ে ফুলাক ওঠে 
তোমার রন্তে ছাই হ'য়ে একমুৃঠি 
থাকতে তবুও দ্বধা নেই-নিভে গেলে। 


তোমাকে অপার ভালবাসা । 'হিংসাতে 

বাধা হয়ে নয়। দূরও নেই নেই-- 

তোমার অনেক আগেই 

আমার মৃত্যু জবালা জুড়োনোর ধবংসস্তৃূপের শাল্তি। 


তুম জানবে না কেউ জানবে না জীবনের চিতা জ্বলছে 
বাঁহ-পলাশ অজান্তে নিভে যাবে! 
তোমার স্পর্শ যেন একমুঠো আমার ছাইতে থাকে। 


(চন। মাটি 


প্রমোদ মুখোপাধ্যায় 


এ আমার চেনা মাঁট, এইখানে ছড়ায় শিকড় 
আমার সহজ সত্তা, একান্ত আত্মীয় পাঁরবেশ 
গায়ে গায়ে ঘে'ষাঘেণষ অন্তরঙ্গ আলাপ আসর 
হৃদ্যতার উত্তাপেই বিষাদের শত নিরুদ্দেশ। 
হৃদয়ে মাল্লকাবনে তাই যে প্রথম ধরে কলি 
[মেল আকাশে ঝরে বসন্তের কবোষ 'িঃ*বাস, 
মরীয়া আবেগে জবালে পলাশেরা বাঁচার আশবাস-_ 
রন্তরাঙা কট ফুলে এ পাঁথবী বেধেছে অঞ্জাল। 


আমরা সবাই মুগ্ধ পটভূমি প্রকীতি সমাজে 

যেখানে মানুষ সব দীর্ঘ বনস্পাঁতর মতন 

মাথা উচ্চু ক'রে বাঁচে, কোলে তা'র বাড়ে শিশু চারা, 
তুচ্ছ করে ফুলে ফলে আঁষশ্রাম আনন্দের কাজে 
যেন নিত্য জল্মাদনে ফিরে পায় প্রাণের স্পন্দন । 


৪৭ 


56৮ 


জন্ম হতে অন্য জন্মে 
তরুণ সান্যাল 


সকলেই বাঁচতে চাই. কিন্তু জানি সবাই বাঁচবো না, 
কেউ নক্ষত্রের পথে যেতে হব উল্কাখসা ছাই 

কেউ রাংতা হ'তে হব সময়ের সারাংসার সোনা 
কেউ নিয়ে যাব অঙ্গে শতাব্দীর যন্ত্রণা বালাই। 
তব্য কেউ জাবনেব নদী কিংবা মোহানায় আছে, 
ফূল ফোটাবার আগে যাঁদও উদ্যান মরে যায় 
ঝরে যাক, মনে রাঁখ নিদাঘেও শলথপত্র গাছে 
বিচিত্র আনন্দ রাখে কেউ কেউ, কুসুম ফোটায়। 


শূধাই, সময কার করতলে পৃথবী ধারণে 
অঙ্গীকার দিতে চাও, চতুর্দকে দ্ূতগাঁতি ঢেউ 
জটিল ফেনার মালা, কিন্ত লোনা বক্ষে রাখে ধরে, 
ধ্রস্ত উদ্যানের কোলে বীজের গৌরব উচ্চারণে 
একাবংশ শতকের উদ্যানের চিহ্ন দেখে কেউ, 

কে পড় কবিতা তার, আজ হতে শতবর্ষ পরে॥ 


গাব)লোক 


রমেন্দ্রনাথ মল্লিক 
| কব গিমলচন্দ ল্ঘাকে ] 


প্রজ্ঞার প্রদ্যুতি 'ীনয়ে লঈলা-াব্লাসের জানি ছল্দ 
একাঁট গভীরতর জীবন-বেদের সক্তে স্থর,_ 
কাঠন বাস্তব-সত্যে অনুভূতি 'বমল-ানাবড় 
চন্দ্রীয় জ্যোতিলেকে জ্যোংস্নার ধারায় স্বচ্ছন্দ ॥ 
পণ্টাশ-বসন্ত-ঘ্রাণ আঁভাষন্ত প্রাণে আভিজ্ঞান 
সোনালী বালুকা বেলা শাশ্বত মনের ,সুসন্ধান, 
চণ্টল কামনা কত; একটি অপূর্ব তবু দ্যুতি 
প্রজ্জনীলত সমাজের কর্তব্যের চির-অনভূঁতি। 


উজ্জ্বল আদর্শবদ্ধ, মোহময় শুধু নয় খেলা; 
মেঘের যতই দেখা চলার আকাশে আসে আসে, 
নিষ্ঠার প্রকোচ্ঠে জানি বেদনার গাঢ় রঙ ভাসে 
তবু মন বার বার কাব্যলোকে খোঁজে 'প্রিয়মেলা। 
বাণীর দেউল তরে বসে বসে ধীর রোমলধন, 
হদয়-উত্তাপে যত হাজারো রবের আহরণ ॥ 


অনির্বাণ 


অর;শকুমার ভ্ট্রীচার্ঘ 


আঁধারে অর্ধশতাব্দী গেল কেটে 
দুরঁয় আভমানে, 

যে বিস্ফোরক বেরোয় পাথর ফেটে 
তোমার কাব্যে গানে, 

সে তোমার কবি-প্রততভার প্রাণবাহ্‌ 
নাচে শিখারিণী নার্তনী শিখাতন্ব 
দ্যাত-সৌরভ-গৌরবে শতপণ্ণ 
দীপ্ত বর্তমানে, 

হে কাল-বিজয়ী পণ্চাশ গেল কেটে, 
মান্তর পন্ধানে ॥ 


নবচেতনার প্রাণঝঙ্কার তুমি 
ক্ষায়ফ; যুগাবর্তে, 

আপাতগর্কে ক্ষণপ্রাতিষ্ঠাভীমি 
চাওনি ঘৃণ্য সর্তে! 

শ্রমকপ্রাণের হে আনির্বাণ সূর্য 
শুনেছি তোমার বিস্লবী রণতর্ষ 
হৃদয়ে স্বাতীর কান্নার বৈদূর্ 
প্রেমবিহল প্রাণে! 

শুনোছ তোমার ঝওকার মৌসুম? 
সাগর-দোলানো গানে ॥ 


কবি-প্রণাঅ 
নিশিকান্ত িদ্ধান্তবিশারদ 
[ িমলচন্দ্র ঘোষ পুজ্যপাদেষু ] 


এখানে গ্রামের বুকে রোদ-জল-ঝরা তাঙা ঘরে 
আমি এক একলব্য শম্বুকের 

যুগান্তের লাঞ্থনা ও বণ্তনারে বারংবার স্মরি 
সাম্যের স্বপন দোখি নিরপায় ক্ষাধত জঠরে। 
হেনকালে পশে' কর্ণে বীর্যবল্ত উদার কশ্চের 
তোমার ঘোষণা-গাথা, অপরুপ ভাষা ছন্দোময় 
পশীড়ত-দালত-সর্বহারাদের দানিতে অভক্ন-_ 
শোশিত-সালার় লেখা শ্রেমময় বাণল হৃদয়ের 1 


ভুথা ভারতের" কবি 'উদাত্ত ভারত' রচয়িতা 
যমের প্রাসাদে তব সাবিত্রীর কাব্যরথ চলে 
কালের কবলে মৃত সত্যবানে দিতে প্রাণ দান। 
তাই তব পণ্াশং বর্ষপূর্তি সম্বর্ধনা দিনে 
স্নেহখণে ধন্য হই প্রণাত জানায়ে পদতলে । 


প্রচারক, বত্গশয় হারজন সেবক সংঘ: বসর ২৪ পরগণা। ইনি একজন চারণ-কবি। 


৬০ 


আশ্চর্য! আমরা আজে বেঁচে আছি 
পবিত্র মুখোপাধ্যায় 
[ কাঁৰ বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রদ্ধাস্পদেষ্‌ ] 


আশ্চর্য! আমরা আজো বেচে আছি, এবং দুচোখে 
এখনও নিঃসীম স্বপ্নসাধ কিংবা প্রত্যাশা 'নবিড়। 
এখনও বন্ধূকে কাছে পেতে চাই, মাতাল আস্থর-_ 
অবাধ্য দু'পায়ে ভর দিয়ে হাটিছি দুখে কিংবা শোকে। 
আশ্চর্য! এখনো আমি মুগ্ধ চোখে প্রোমকের মত- 
প্রসারত করতলে হে নারী! তোমাকে পেতে চাই। 
এখনো প্রাতষ্ঠ প্রেমে। অন্ধকারে আজো হাতড়াই 
একদা বিশ্বস্ত রাখী, আজো ভাব তেমাঁন অক্ষত। 


দৈবাং মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী পরিচয় হ'লে 

এখনও 'বাস্মত হই। ভয় পাই। অথচ প্রত্যহ 

অজ 'বাচ্ছন্ন মৃত্যু খেলা করছে নিয়ে অহরহ 
নীপুণ শিজ্পনর মত রাজপথে, অন্দরমহলে । 

আশ্চর্য! আমরা আজো বেচে আছি, এবং দু'চোখে 
এখনও নঃসীম স্বপ্ন জলে ওঠে দুখে কিংবা শোকে। 


সুগচেতনার জ্যোতিক্ক 


শ্রীসতোেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
[ কাঁববর শ্রীবিমলচন্দ্রুকে ] 


তোমার আমার প্রেম জান না তো কত শতাব্দীর, 
কত যুগ যুগান্তের পহঞ্জীভূত মধুময় স্মাত! 

হৃদয় যখাঁন হয় মোহগ্রাসে উন্মত্ত অধীর 

তোমার প্রশান্ত সুখে, শুনি শুধু প্রাতিমুগ্ধ গীতি। 
কাব্যক মানসে মোর আনন্দের তুমি হৈমশিলা 
ভাবনার গাঁতপথে িরমূস্ত তুমি নিঝণরণ?, 

অনন্ত সাগরবক্ষে চলে তাই তব বিশ্বলীলা 

যেন কোন সাম্াজ্যের উদ্দশীপত লক্ষ অক্ষোহিনী! 


অধধশতাব্দীী 


সভ্যতার ইাতহাসে চৈতন্যের তুমি অগ্রদূত, 
প্রেরণার উৎস তুমি। চিদাকাশে সূর্য সদাস্থির 
'সাদ্ধির সমাপ্তি তুমি। ষুগান্তের অলম্ঘ্য অর্ব্দ 
খাঁদ্ধর পুরোধা তুমি। মিলনের সুদীর্ঘ মান্দর। 
দিগন্তের শঙ্খ আজ বাজে ওই জয়ধবনিময়__ 
এ মাহেন্দ্ুক্ষণে লহ. ক্ষুদ্র মোর প্রাণের সন্চয়। 


চিব্রস্তন 
জ্যোতির্ময় ভট্রচার্য 
[ 'বিমলচন্দ্রের ৫০তম জল্মাদনে ] 


আমরা এসেছি হাজারে হাজারে প্রাণের নিমন্ত্রণ 
নীল সাগরের বুকে ভেসে-আসা শুভ্র ফেনার মত, 
অধার দু'চোখ আমরা মেলোছি লক্ষ তারার পানে 
সাগরের গান আমরা শুনোছ কান পেতে আবরত। 
প্রীপিতামহের পায়ের চিহ্ন খুজেছি মাটর বুকে 
মুঠিভরা এর নাগাঁরক-ধূলো পলকে করেছি সোনা 
বদ্ধা প্রাপতামহশী এ-মাটিতে তবুও সকৌতুকে 
সাঙ্গ করোছি কখন আবার ঘুমের গল্প শোনা । 


এই গল্প তো এখনো চলবে হাজার বছর ধরে, 

সকালের রোদ তাই তো আকাশে প্রজাপাত হয়ে ফোটে, 
প্রত্যহ এই জাীবন-জল্মে এ মাটির খেলাঘরে, 

তোমার চেতনা ফুলের মতোই ঝলমল ফদ্টে ওঠে। 


কিছুই আশ্চর্য নয় 


অসীম সেনগ;প্ত 
[ িমলচন্দ্রের পণ্সাশপাূর্ততে ] 


কিছুই আশ্চর্য নয়, এই আলো এই অন্ধকারে; 
চন্দ্র-সূর্য-তারা আর শব্দহীন স্তব্ধতার দেহ। 
পুরানো ঘরের দরজা খুলে এই পাঁথবীর পারে 
প্রাতাঁদন জন্ম নেব, ইচ্ছে হয়, সময় পাই না। 
যন্লণার দীর্ঘ দহে ডুবে আছে জীবনের স্নেহ; 
কে তুমি তাঁলয়ে যাচ্ছ ছায়া ছায়া অস্পন্ট মুখ । 
আঁম যত বৃদ্ধ হই, পাঁথবীতে তত পরবাসী 
গাছপালা ফুল ফল সমস্ত স্মাতর মত লাগে।' 


৫১ 


6ই 


আমরা আঁস্তত্ব নই। সীমাহীন শূন্যতার তলে 
ছোট ছোট রুদ্ধ ঘর। তারি মাঝে দুরন্ত শীতল 
জহলছে বিষম ধাতু মৃত চাঁদ মৃত তারা আর 
এক লক্ষ ভয় নিয়ে, আমাকে ছিনিয়ে নেবে বলে। 
পরথবীকে চেয়ে দোখ, চারিদিকে আমাদোর আয়ু, 
ইচ্ছে করে ভালবাঁস,-হে জীবন, সময় পাই না।” 


অগ্বিছোভ্রীকে 
সুখেল্দ; পুরকাইত 
[ কাব 'বমলচন্দ্রের ৫০তম জল্মাদনে ] 


আলোর হাতছানি আমাকে ডাকছে। 
তাকে পাবো ব'লে তামম্রার গভ'কোষে 


অংকুরের চোখে উদ্গমের তৃষ্ণা! 


নির্মোকের অন্তরালে জ্যোতির্ময় দিনের মুখ দেখার স্বপ্ন! 
দন যায় মাস যায়। বছরের পর বছর আসে 

আমি ঘুরে ঘুরে......ঘুরে ঘুরে...... 

অন্ধকার সমুদ্রের অথৈ গভনরে উজান ঠেলাছি। 

প্রাণের প্রাতকৃলে যন্ত্রণার বিষবাষ্পে অফুরন্ত অন্ধকারের কট! 
হে জীবন, একটু দাঁড়াও, তোমার সাশ্নিক প্রেমের মর্মমূলে 
আমার প্রাণময়-সত্তার মশাল জবালবো। 


আলোর হাতছাঁন আমাকে ডাকছে। 
তাকে পাবো বলে কোনো অন্ধকারের গহ্বর থেকে 
আমি আসাছ,. ....আম আসাছি। 


উদাত আব্ে গাও গান আব্রে। গান 
ভোলাশাধ ঘোষ 


আকাশ যে চায় আরো আলো আরো আলো! 
বাতাসে আকুতি ;: আরো গান আরো গান; 
পাঁথবীর চোখে এখনো খুমের কালো, 
আঁধারে গোঙায় কত ভ্রূণ বোবা প্রাণ। 


প্রাসাদ ভগ্ন, ফাটলে ফোরুরে তা'র 
আজো হিলাবালি কালকেউটের ফণা, 
1হমেল হিংসা বাঁকা দাঁতে ক্ষুরধার 
সুদের উউশুক্ল ফললের শেষ কণা। 


শীর্ণ রন্তে নিরাশার শীতলতা 
আজো চায় তাপ, উজ্জবল সাদা রোদ, 
লাস-কাটা ছুরি; নেইকো মমতাবোধ। 


পাথরের তলে ফ্যাকাসে ঘাসের মুখে 
শোষিত পাংশু কুর আঁধারের বুকে 
এখনো যে বাকী অনেক হিসাব নিকাশ! 


তাই চাই আলো, আরো আলো প্রীতিঝরা 
কালো-ছড়ে-দেওয়া রৌদ্র আঁভযান 
উদাত্ত সুরে গাও গান,_আরো গান! 


জন্মদিন-মৃত্যাদিন 
মৃণালকান্তি দত্ত 


অন্ধকার কালো ব'লে পৃথিবীর দিনগুলি অনল্ত আলোয় 
উদ্ভাঁসত; সময়ের অকৃপণ প্রশান্ত প্রণম 
অন্ধকার ভালো ব'লে আমাদের দ্রুতগাঁত মেয়াদী জীবনে 
জল্মাদন-মৃত্যাদন নদী আর সমুদ্র-সঙ্গম। 


তবুও সত্গম থেকে উৎসারত কেন্দ্রাবন্দু নিয়ে চলে ষায় 

স্বগত ইচ্ছার বৃত্তে; কৈশোরের আশীর্ণ সরণী 

বেলাভূমি ছয়ে যায়; আরেকবার পরিত্যন্ত অনচ্ছ শৈশবে 

ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। চিরন্তন কালের পান 

যাঁদও সংকেত করে নিঃশব্দ দুয়ার প্রান্তে, তথাপি বিলাপে 
বণ্চিত করার চেয়ে জল্মলগ্ন ফিরে পাই ভৈরবী আলাপে । 


অন্ধকার দর্পণে 
তুঘার চদ্রোপাধ্যান্ন 


অন্ধকার আরো কিছ বাকণী রেখোছিল। 
কোন কথা বলার অতশতে বিস্ময় 
অনুগত অন্ধকার বানালো জোনাকি। 
সন্ধ্যার শিয়র্ে অভ্যাস-সমার্পিত অবক্ষয় । 
বিকেলের নির্ির্কার আলো ছায়া মাপে। 


৬৪ 


ক্লান্ত পথ কখনো একাকণী 
প্রস্ত বাঁকে মোড় নেয়। সময়ের প্রবীণ নরেশ 
কোন ছায়া-উপকন্ঠে আলোর নিভর্য়। 


সময়ের জানালায় অবলুপ্ত থাকি 

প্রতীক্ষার ধূপে। তবু স্পম্ট ব্যবধান সময় নেভাল 
আকৃতির শিখা । প্রস্তাবত পথের নিশ্চয় 

হয়ত বাড়ালো হাত। আবচল আলোর আশ্লেষ। 
দ্তব্ধতায় সমাকীর্ণ মনের সংশয় 

কোনো চোখে কৌতূহল টেনে দেবে নাকি 

কাজল। কাজল কিম্বা রান্নর ক্লেশ 

অন্ধকার দর্পণে আবচল আলোর আমশ্লেষ : 


সম্ভাব্িত 


শ্যামসল্দর দে 
[ পণ্সাশপৃঁততে ] 


আরো একটুখানি আলো চেয়েছিল, 
সকালের আনন্দ্য রোদে 
সূর্যমুখী সূর্যের দিকে চেয়োছল। 


কাল সারারাত আকাশে কি বিপুল কানাকানি 
নক্ষত্রের ছুটোছুটি আলোর ক্ষদদ্র সণ্য় হাতে 'নিয়ে। 
তারপর কত পথ-পারক্রমার শেষে 

সূর্যের দরজায় ঘা 'দল। 


আরো একটু আলো চেয়োছিল 

রোদের কণাগুলোর উদ্দাম ম্লোত 
ইথারের স্তরে 'বাকরণ। 

গোলাপের কড়গুলোর নিভৃত বাসনা 
রঙের উজ্জবলতা, আলোর গভীরে। 
সূর্যের কণাগ্লো আরো 'কি আলো ছড়ালে, 
সৃজ্রনের সম্ভাবনায় মৃত্তকার শিহরণ ॥ 


নলক্কান্ত 
বিশ্বনাথ চক্রবতর্শ 


হে কবি তোমার কাব্যলোকের কঠিন সাধনাপথে 
অসুন্দরের বিঘ। এসেছে কত ভাবে কত মতে! 
কুর অনশন অপমান ব্যাধ দারিপ্র্য সম্তাপ 

আঘাত হেনেছে বারে বারে কত নেই যার পারমাপ; 
তবু তুমি আজো 'হিমাদ্রী সম অটল উচ্চাশর 

মহান কাব্য-সাধনায় রত অর্ধশতাব্দীর। 

বিপ্লবী মনোবাসনা-দেউলে সান্দ্রু, 'তামির রাতে 
সর্বহারার গান গেয়ে চল ,আগ্নেয় বীণা হাতে। 


ধৃপের মতন আপনারে তুমি তিলে তিলে করো ক্ষয় 
অকৃপণ প্রেমে ছড়াও সরাভি নাখল বিশ্বময় । 
অসত্যে পদদাঁলত করেছ হে চির অনমনায় 

হে সত্যবান, তাই তুমি আজ বাংলার বরণাীয়। 
চিরজীব হও! অবসান হোক সকল মল্মণার! 
চিরশাল্তির পূজারী যে তুমি, তোমায় নমস্কার। 


মানুষের কবি ব্িমলচক্ত্রকে 
বশরেন্দ্রনাথ বসু 


তোমাকে দেখেছি আম বহাদন বহুতর রূপে 
দুপুরের খর রোদে, অন্ধকার রান্রে চুপে চুপে 
পাশে এসে। স্নেহ 
ভাষা নিয়ে দুঃখনম মানুষের 'নর্বাক মনের। 
পৃথবীকে ভালবেসে বরণ করেছ দহঃখ-কারা 
লোভের সরাণ থেকে সরে এলে । খ্যাতির পসরা 
ধুলোয় নামিয়ে রেখে। অন্ধীববাসের পথ থেকে 
বাদ্ধকে (দিয়েছ ম্যান্ত প্রগাঁতর দীপ জেলে রেখে। 


দুঃখভারে জজরিত পৃথিবীর আর্ত যলন্দণার 
বাণীর্‌্প দিলে তুমি, কাব তুমি, তুমি রূপকার । 
তোমার আকাশে জহলে বেদনা-পাশ্ডুর স্বাতাঁ তারা 
অশ্রুমূখী। দেখোঁনকো উর্বশীর বাঁঙকম ইশারা 
তোমার প্রাণেতে ঢেউ তোলোনকো কোনোদিন জানি 
অস্থির হয়েছ শুনে বণ্চিতের অস্ফুট গোঙানি। 


নীলকণ্ঠ 


[ 'বিমলচন্দ্র ঘোষ শ্রম্ধাস্পদেষ্‌ ] 
পারমল চক্রবতর 


কেন বিষ পান করে তুমি আজ নীলকণ্ঠ হলে? 


তোমার জীবন যেন অত্যাশ্র্য এক শিল্পালাপ; 
যত পাঁড় তত ভাব অলোৌকক এ কোন খেয়ালে 
তুমি গাঢ় ছায়া ফেলো চেতনার দেয়ালে দেয়ালে! 
(ঘুমন্ত স্বপ্নেরা সব জেগে উঠে আভজ্ঞানএলাঁপ 
খঃজে পায়;) বাসনার বেদনার যত প্রাতিভাস 
রেখে গেলে কাঁবতায় কাঁবতায় আর গানে গানে, 
সমস্তই আমাদের প্রাণের সম্পদ; অনধ্যানে 
আমি যে সতত শুনি তোমার সে আর্তর 1বভাস। 


কেন বিষ পান করে আজ তুমি নীলকণ্ঠ হলে? 


॥ কবির্সণীষীপত্তিভূঃ স্যয়স্তু ॥ 


ঙ্গনাথ ব্বাকেশ* 


ম্যয়নে তুমৃহে দেখা থা : কাবসাশ্নিক হে! 
বিদ্রোহ অওর্‌ নব্যচেতনাকে জীবন্ত-আমিতাভ ! 
হে অর্ধশতাব্দীকে বাসন্তেয় বন্দ্রপু্প 

তৃমৃহারা বীর্যবান্‌ সৌরভ বশীধ্‌ রহা হ্যায়__ 
প্িয়মানা প্রাচীনা ধরিত্রীকে বন্ধ্যা কাক্ষমে 
€শাপন্রন্টা প্রস্তরীভূতা অহল্যা কী কায়া কো) 
সর্বহারা সভ্যতা কন সন্তানে কম্পমান 

.কোঁট কোট কঙ্গপবৃক্ষ তুমৃহারে লৌহছন্দো মে 
ফুট রহে : হ'স রহে লহলহাতে শস্যশীর্ষ॥ 


হে হিরণ্যগভেয় লৌহপুরুষ, বজ্ত্রকায় মাতাঁরশ্বান্‌! 
র্তাভ হীরক পালকে চক্রবাল শুভ্র-সার 
জনগণ-মনকে স্তোল্রময় প্রতীক তুম্‌ 

আয়ত্‌ আকাশ অওর্‌ লৌহস্বরোকে কবি 

ম্যয় তুমৃহে প্রণমাঞ্জলিয়া দেতা হ অনূজেয় ॥ 


* অধ্যাপক রাকেশ একজন শক্তিশালী আধানক হিল্দী কব ও কাব্য-সমালোচক। 
৬৪ অর্ধশতান্দন 


সমসামঘিকদের চোখে বিমলচজ্ঞ 


জাশিস সান্যাল 
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মহৎ কবিরা শুধু সমসামায়ক কালের নন, তাঁরা সর্ককালের। তবু সম- 
সামায়করা তাঁদের দি চোখে দেখোছলেন, কতখান স্বীকৃতি 'দিয়োছিলেন, এ-সব 
কথা জানবার জন্যে পাঠক-পাঠকার কৌতূহলের অন্ত নেই। কাঁবমানসের 
ক্রমপাঁরণাতির প্রাতটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি অধ্যায়, অত্যন্ত জটিল ও 'বিচিন্ত 
সংবেদনশীলতার উত্থান-পতনে সংঘাতময়। এই কব্লমপরিণাতির অদৃশ্য কার্য- 
কারণগনলর সঠিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিশ্লেষণের দুরূহ 
কাজে যাঁদও কবির সৃজিত কবিতাবলাই প্রধান অবলম্বন, তবুও কাঁবর জশীবন- 
বৈচিন্র্য ও তাঁর সম্বন্ধে সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণী ব্যন্তদের 'বাভন্ন সময়ের 
অভিমতগূলিও 'বিপুলভাবে সহায়তা করে। মূকুল-পুম্প-পল্লপবে সাঁজ্জত পূর্ণ 
পাঁরণত বনস্পাতির দিকে তাঁকয়ে তার আদম বাীঁজসত্তার কথা দর্শকের মনে 
থাকে না। কবি-সাহাতাকের পূর্ণমানসও ঠিক এই বীজ থেকে বনস্পাঁতর 
উদ্ভাঁসত বিপুল পাঁরণাঁতর মতোই বিস্ময়কর । 

কাঁবর অনলস কাব্য-সাধনার 'সাদ্ধই হ'ল তাঁর সার্থক কবিতাবলশ। 'সাদ্ধ 
কিন্তু এ সাধনার শেষ স্তর নয়। 'সাদ্ধ হ'ল চির অতৃপ্ত সৃজন” প্রাতভার ক্ষণ- 
বিরামভূমি, সাধনার একাঁটি বিশেষ অধ্যায়ের প্রান্তরেখা। নিত্য নূতন উল্মেষ- 
পিপাসু কবিপ্রাতভা যে প্রান্তরেখায় ক্ষণক্রান্তচিত্তে থমূকে দাঁড়ায়, বিহ্হল 
দৃষ্টিতে তাঁকয়ে দেখে-কতদূর? আরো কতদূর? কাঁবর যেমন তৃপ্তি নেই, 
পাঠকেরও অতৃপ্তি তেমনি সীমাহীন। সে বলে আরো দাও, আরো শোনাও! 
সেই সঙ্গে সঙ্গে সে জানতে চায়, কেমন ক'রে তুমি কাঁৰ হ'লে? কোন প্রাতি- 
কূল আর অনুকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তোমার কাবমানস পুণৈশ্বর্ষে 
বিকাঁশত হ'লঃ এ সব প্রশ্নের উত্তর হয় কাঁবকে, নয় তাঁর ব্যাখ্যাকার ও 
জীবনসকারকে দিতে হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক মহৎ কাঁবর কাব্যসাধনার ধারা- 
বাহিকতার সঙ্গে, তাঁর দেশের সমাজ ও সংস্কাতির ইতিহাস অঞ্গাগ্গীভাবে 
'জড়ত। তাই কবির শুধু কাব্য নয়, তাঁর ব্যান্তজীবন ও তাঁর সাধনার স্তরগুলি 
সম্পকে প্রত্যেকাট কথা জানবার জন্যে পাঠকসমাজের এত কৌতূহল! 

কাব্যরাসক পাঠকসমাজের এই কৌতূহল 'নবাস্তর জন্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের 
শান্তমান জাতীয় কাব বিমলচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাব্য-সাধনার ক্রমবিকাশ ও 
বিদগ্ধসমাজে তাঁর ব্রমপ্রাতষ্ঠার একটি মূল্যবান তথ্যাবলী এখানে সম্মিবোশত 
করা হ'ল। কাবর কাছে সযত্ে রক্ষিত অসংখ্য পুরনো কাগজপন্র অনুসন্ধান 
ক'রে- যথাসম্ভব সন তারিখ 'ালয়ে এগুল সংকাঁলত। 'বাভন্ন পান্লিকায় 
প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, সমালোচনা ও ব্যান্তগত শত শত চিঠিপন্রের মধ্যে 
'থেকে এই আভিমতগুলি কবি ও কাঁবির কালানংক্রামক কাব্যকৃতির প্রকৃত মূল্য 
নির্পণে সহায়তা করবে। 

উন্নিশ-কৃঁড়ি বর বয়স থেকে পণ্যাশ ধছর পর্ল্তি বিমলচন্দ্রের কাঁব- 
জশবনের এই তাঁরিশ বছরকে তিনটি ক্রমপপ্রসারত পর্যায়ে ভাগ করা যায়। 


অর্ধশতাকাশ '(ঁৰ 


১৯৩১ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিক বেদান্ত ও ভাববাদশ হেগেলের 
সংমিশ্রণ, ১৯৪১ থেকে ১৯৫০ সালের প্রথম দু'এক বছর প্রচণ্ড অন্তর্্বন্যে 
আর্ত ; মনন এবং পরবতর্ঁ আট-নয় বছর বস্তুবাদী ও বৈপ্লাবক 
চস্তার অনুগামশ, ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সাল অর্থাৎ বর্তমান কাল, মাক্সাঁয় সমাজ- 
বিজ্ঞানসম্মত ভাবধারায় সমূম্ধ বিমলচন্দ্রের কাবজশীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় 
কাল। এই তিনটি পর্যায়ের বিভিন্ন সময়ে বিমলচন্দ্রু সমসাময়িকদের কাছে 
কতখানি স্বীকৃতি পেয়েছেন তার নিদর্শনগুূলি এখানে কালান্‌ক্রমিকভাবে 
উদ্ধৃত করা হ'ল : 


॥ কাঘ্য-সাধনান প্রথম দশক 8 ১১৩১-১৯৪০ ॥ 
1বমলচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “জীবন ও রাত্র” পেয়ে রবপন্দ্রনাথ 


লেখেন: 


“শশা 2125 2াখ* 
581৭7111165 81৭, 851৭ 3810. 


চেরি ১১১০) ৮ 6৫৮0 


17৭80 


িমলচন্দরের একিমার কাঁবতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে শ্রীদলশপকুমার রায় আজ- 
থেকে চব্বিশ বছর আগে একখানি সুদীর্ঘ ছয় পৃজ্ঠার চিঠিতে কবিকে 
আভনান্দত করেন। এই চিঠিতে শ্রীদলশীপকুমার লেখেন, “- শুনে সুখী 


৫৮ অর্ধশতাব্দ/ 


হবেন শ্রীঅরাবন্দ আপনার কাঁবতাঁট ও পন্রটি পড়ে লিখেছেন : 
“ঢু 11000 0176 0০67 ৬9, ৬611) 8210 11916 916 ৬০1 0080 111)59 
11) 10” 


_পশ্ডিচেরি : ওরা ডিসেম্বর, ১৯৩৬ 


মহামছোপাধ্যায় পাণ্ডত দগ্গাচরণ সাংখ্যবেদাল্ততশর্থ 
“উদ্বোধন” পান্রকায় প্রকাশিত তোমার “নীহারিকা” “সৃস্টি” ও “মহাপ্রলয়” 
শীর্ষক তিনটি কবিতা পাঠ কাঁরয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এতাঁদনে তোমার 
সুগভর নিষ্ঠা ও আভনিবেশ সহকারে ধর্মগ্রল্থাঁপ পাঠ সার্থক হইয়াছে। 
কবিতাগৃলির ভাব, ভাষা ও ছন্দ আত সন্দর ও সুশৃঙ্খল। বিবেক- 
জ্ঞানের পথে আবিচল থাকিলে তোমার কবিত্বশান্ত নব নব উল্মেষে লোক- 
'প্রয়তা অন কারবে। আশীর্বাদ কার শ্রীভগবানের কৃপায় তোমার সত্য 


ও সূন্দরের সাধনা জয়যুক্ত হউক। 
-_-ভাগবত চতুজ্পাঠী : ৭ই ফাল্গুন, ১৩৪০. 


[বিনয়কুমার সরকার 
উদ্বোধন” পান্রকার ভূতপূর্ব দার্শীনক সম্পাদক স্বামী বাসুদেবানন্দ এক- 
খানি চিঠিতে লেখেন : তোমার 'সারাথ' কাঁবতাটি পাঁড়য়া অধ্যাপক বিনয় 
সরকার বলিযাছেন, “এতখানি জোরালো আওয়াজ নজরুল ছাড়া এ-যগে 
আর কারুর কবিতা শুনি নি। পরাধীনতার জবালায় এই তরুণ কাব 
বল্দী বাঘেব মতো গজেছে।” কিন্তু এ কাবতা এখন প্রকাশ করা যাইবে 


না। অন্য একটি কাঁবতা সত্ব পাঠাইয়া 'দিবে। 
_উদ্বোধন আপস : ১৪ই জুলাই, ১৯৩৩, 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
আনন্দবাজার পান্রকার কর্তৃপক্ষ যখন 'দেশ' নামক অধুনাবিখ্যাত সান্তাহক 
পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন, তখন উন্ত পাব্রকার পক্ষ থেকে বিজয়লাল 
চট্রোপাধ্যায় বিমলচন্দ্রকে লেখেন : “আপনার কবিতাগুলির মধ্যে নিপীঁড়ত 
মানবের অন্তরের নিগঢ় ব্যথা আত্মপ্রকাশ কারয়াছে। “দেশ” এইপ্রকার 
কাঁবতা আপনার নিকট হইতে আরও আশা করে। অন:গ্রহ করিয়া 


পাঠাইবেন। নমস্কার জানিবেন।” 
-_-দেশ' কার্যালয় : ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩, 


মোহিতলাল মজ;মদার 
“আপনার. 'জীবন ও রান্রি' পাইয়াছি এবং কয়েকাঁট কাঁবতা পাঁড়য়া মধ 
হইয়াছ। আপনার পন্রখানিও আত সুন্দর 1......আমি এইজন্য সখী 
হইয়াছি ষে আপনার মত একজন আতি আধুনিক নিম্নভূমির সহজ অবতরণ 
পথ ত্যাগ করিয়া আমার মত দুর্গম পথযানশীর হস্তধৃত পতাকার দিকে 
দৃম্টি সাল্লবদ্ধ কারয়াছেন। এজন্য আপনাকে আভিনন্দন জানাইতেছি। 
মন ও প্রাণ এই দুইয়ের মিলিত ও একাগ্র কর্ষণে আপনার কাব্য সাধনার 


পথ প্রশস্ত ও সুগম হউক।” 
-পন্রাশ : ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৮ 


অর্ধশতাব্দী 6৫৯ 


স্বামশ স_ল্দরানন্দ 


“গত কয়েক বংসর যাবং “উদ্বোধন, পত্রে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা 
প্রকাশিত হইতেছে । এই কাঁবতাগুলি ছন্দে, ভাষামাধূর্যে, ভাব-ব্যঞ্জনায় ও 
রৃূপদ্যোতনায় পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জনবিধান কাঁরয়াছে। অন্তর্মখী 
আধ্যাত্মিক সোন্দর্যসৃষ্টি কাবতাগুলির বৈশিষ্ট 1...” 


-১৩রা মাঘ, ১৩৪৩ 


এ. 2. 315৬5, এ. 
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কাব্য-সাধনার দ্বিতাঁয় দশক £ ১৯৪১-৫০ 


ধূজাটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


“একটা বড় আদর্শ ও বাস্তবের টানা-পোড়েনে 'দক্ষিণায়ণের জমিটা খাঁপ। 
বিষয়ের গাম্ভর্য এখানে গুরুত্ব এনেছে। বিমলচন্দ্রের মন ক্ষাঁণক 
প্রাতিচ্ছায়ার আতরিন্ত একটা স্থায়ী ভাবের খোঁজে ব্যস্ত। এটা সত্যই 
মূল্যবান বস্তু ।” 

-_পাঁরিচয় : কার্তক, ১৩৪৮ 


নশহাররঞ্জন রায় 


১ 


“...“দক্ষিণায়নে' এই আধুনিক মনের সার্থক কাব্যময় প্রকাশ দেখে মন খুশী 
হ'ল। তাঁর কবিতা এই প্রথম পড়লুম, মনে হ'ল আগে পাড় নি কেন? 
অথবা পড়েও হয়তো থাকবো সামাঁয়ক পন্রের পাতায়, কিন্তু দুটি-একাঁট 
কবিতা পড়ে কাবর মনের ছবিটি ধরতে পার নি বলে তা হয়তো আর 
মনে নেই। এখন সবগুীল কবিতা পড়ে তাঁর মনের ছবিটা সস্পন্ট হ'ল। 
িমলবাবূর কবিপ্রেরণা সত্য ও সার্থক। এ্ীতহ্যের সঙ্গে যোগ তাঁর 
শনাবড়; তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও অনুভূতি গভীর, সর্বোপাঁর 'তাঁন নিজের 
সঙ্গে কোথাও ছলনা করেন না। তাঁর বাকভঙ্গী জোরালো, শব্দের ধনি 
সম্বন্ধে তান সচেতন, এবং শব্দ ও কজ্পনাচিন্রের ভাণ্ডার সংস্কৃত 
সাহিত্যের দ্বারা, পুরাণ এীতহ্যের দ্বারা সমন্ধ। আধুনিক কাল সম্বন্ধে 
তান সচেতন, তাঁর কাবমানসও সেই অনুযায়ী, কল্তু কোথাও আধুনিক- 
পণার চিহ্ু পড়ে নি তাঁর কবিতায়। দক্ষিণায়ন পড়ে যথার্থ তৃপ্তি পাওয়া 


গোল ।” 
--“কবিতা” পান্নকা : জুন ১৯৪২ 


অধশিতার্জী 


সজনশীকান্ত দাঙ্গ 


বিমলচল্দ্রের যে বৈশিষ্ট্য সর্ধাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা তাঁহার 
সবলতা ও পৌরুষ। তাঁহার সত্যকার কাবতাগুলিতে কাব্যানৃভাতি 'কোথাও 
টাল খায় নাই; বুক, মগজ এবং কলম ছন্দ বজায় রাঁখয়া চলিয়াছে। এ 
যুগের খুব বেশি কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। 

-৯৩ই নভেম্বর, ১৯৪১ 


মোহিতলাল মজুমদার 

'দাঁক্ষণায়ন, পাঁড়য়াছি। আপনার রচনার ভাষা, ভাব ও চিন্তায় দৃঢ়তা ও 
তীক্ষমতার পাঁরচয় আছে। ফাঁক নাই, আলস্য নাই, অপটঢতা নাই। 
ভাষার উপরেও যথেম্ট আঁধকার আছে দেখা যায়। কিন্তু এই সকল সত্তেও 
-আপনার কবিতা মনঃপ্রধান, বিতকর্মলক, তথ্য ও তত্রপ্রধান-_মতবাদশ। 
ইহাই যাঁদ একালের কাবিতা হয়_তবে আপনার কাবতা আতশয় ষুগোচিত 
হইয়াছে বাঁলয়া মনে হয়, এবং সে হিসাবে আপাঁন শান্তমান। আপনার 
কাঁবতার একটি লাইন আমাকে 'বাস্মিত ও মুগ্ধ কারয়াছে : 

“গোরীশৃঙ্গ তুষারপুষ্পে মানসভৃঙ্গ মম 

গুঞ্জার গাহে জয়তু উধর্বগতি......৮ 

_ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয় : ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র 

আধুনিক বাঙালশ কাঁবদের মধ্যে বিমলচন্দ্রু বোধহয় সকলের চেয়ে 
মৌলিকতা দাবী করতে পারেন। তিনি একাঁদকে রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মূস্ত 
এবং অন্যদিকে বৈদোশক কবিদের প্রভাব তাঁর উপর নেই বললেই চলে । তাঁর 
চিন্তাধারা আধুনিক কিন্তু কম্পনা পৌরাণক। এইখানে তাঁর বিশেষত্ব এবং 
এইখানেই তাঁর মৌলকতা। তাঁর কাব্যের মূল সুর মহাকালরূপ নটরাজের 
ভয়াল অথচ মনোমোহন নৃত্য। বিশ্বের রঙুগমণ্ে কালের প্রবাহে যে মহানাটক 
অভিনীত হচ্ছে তারই দশ্যবশেষ রূপে তিনি সবাঁকছৃকেই দেখেন। তাঁর 
কাব্যের ছন্দে মহাকালের নৃত্যদোলা স্পম্ট অনুভূত হয়। তাঁর কাব্যের ভাষা 
জলপ্রপাতের ধ্বনির মত গুরুগম্ভীর। এমন অপূর্ব শীন্তশালনী ভাষা আধানক 
কাব্যে দোখনি। তাঁর ভাষা মনে করিয়ে দেয় কখনও রবান্দ্রনাথকে, কখনও 
বিবেকানন্দকে। 

কালম্রোতে প্রবহমান মানবজশীবনে বহুদতর সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। 
কালের গাঁত বৈশ্লাবক। ইতি-নোত সম্বন্ধের চাপে কালম্রোত এঁগয়ে চলে। 
মানীবক কালপ্রগাতর পথ আজ রূদ্ধ করছে নানা জগ্জাল-হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ, 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের সংঘর্ষ, বণিকের ও ধনতান্মিক রাম্ট্রের শোষণ। 
1বমলচন্দ্রের কাব্যে বারেবারেই দোঁখ সংশয়ান্বিত, নরশোশিত-লাঞ্ছিত আধ্দনিক 
সভ্যতার মানাঁসক ও সামাজিক ব্যাঁধগুূঁলিকে তনব্র নিন্দা ও ব্যঙ্গ রুরা হয়েছে। 
প্রগাঁতর সর্বপ্রকার বাধা দূর হয়ে মানবজশবনে কালের ম্রোত বিবার্তত হয়ে 
চলুক ভশঈবেগে, স্বচ্ছগতিতে, ফতদিন না কালের ম্লোত আবার জীবনাতাঁতে 
লন হয়-_িম্লচন্দ্র এই মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাপিত। প্রগাতর অনু 
পোৌরুষ, মহাক্জালের আধার জনসাধারপ, কাঁত্রপয় বাঁপক বা সাভার নয়। ধর্ম 


তার্খপকাব্দী ৪ 


ধহজীদের ও আহংসাবাদীদের কট্যবাক্যে ভুলে দীনের মত, কাপ্রুষের মত 
শুধু বেচে থাকাই কি মানবজীবনের আদর্শঃ আঁহংসাবাদকে 'বিমলচন্দু 
দেখেছেন শুধু দুর্বলের নিরুপদ্রবে বেচে থাকার কোৌশলরূপে। জীবের 
অবধ্যতা, জীবনের পাঁবন্রতা- দার্শানকের, বৈজ্জানকের, এমনাঁক এীতহাঁসকের 
চোখে এর কোন মূল্য আছে কি? অনাদি অনন্ত মহাকালের স্রোত 'বিবার্তত 
হয়ে চলেছে-_-তরঞ্গের পর তরঙ্গ । মহাকালের স্পন্দনই প্রাণ, তার কি বিনাশ 
আছেঃ শরীরের বিনাশের জন্য বিলাপ কেন, কৃপাভক্ষা কেন, নশীতিশাস্র, 
দর্শনশাস্ত রচনা কেন £ সব্যসাচীর মত গাণ্ডীবে টণ্কার 'দয়ে কালের আভযান- 
শীর্ষে নিজের স্থান করে নাও। 

প্রগাঁতপল্থী হলেও িমলচন্দ্র খাঁট স্বদেশী কাব। তাঁর মন লালিত 
হয়েছে, উপনিষদ, মহাভারত ও পুরাণের দ্বারা অথচ দৃম্টিভগ্গশী আধুনিক ও 
বৈগ্লাবক। এই মাঁণকাণ্ঠনসংযোগ বড় দেখা যায় না। ভারতশীয় সংস্কৃতির 
যারা কোন ধার ধারেন না এমন সব আধুনিক কবিদের লেখায় অনেক সময় 
কেমন যেন একটা কৃত্রিমতা, রন্তাজ্পতা ও নকলনাবাশ ভাব দোখ। মনে হয় যেন 
সব ফাঁক, সব জুয়ার সেকলের কথা বলছি না)। “দক্ষিণায়নে" যা পাই, 
যতটুকু পাই, সেটুকু খাঁটি সোনা । 

পমশ্র রাগিন+' কাবতাটিতে নানা ছন্দে ও নানা সরে, কখনও দার্শীনকতায় 
কখনও রাঁসকতায় পরলোক থেকে লাল পাগাঁড় পর্যন্ত সমস্তরই এক দ্লুতাবর্ত 
চলচ্ছবি দেখানো হয়েছে। মিলে, অনুপ্রাসে, ছন্দের বৈচিন্র্ে, সূচীমুখ ব্য্গে 
ও দ্রুত পটপাঁরবর্তনের কাতিত্বে কবিতাটি খুবই উপভোগ্য হয়েছে। 

'অমৃতস্য পূত্রা" ও “সব্যসাচ*” এ দুটি কাবতায় শ্লেষ, বিশ্বমানবের প্রাত 
দরদ ও পৌরুষ পরস্পরের সঙ্গে জাঁড়য়ে এমন একটা 1িল্পজগতের আভাস 
দেয় যোঁট কাঁবির স্বকীয়। নূতন ও পুরাতনের আঁভিনব সমাবেশ কাঁবতা দ্যাটতে 
দেখি। 

'জরা” কবিতাটিতে শান্তর উপাসনাকে যে রূপাঁচন্র দেওয়া হয়েছে তার 
রেখা ও রং এত স্পম্ট ও উজ্জল যে চোখের উপর সমগ্র ছবাট ভেসে ওঠে । 
'বমলচন্দ্রের কল্পনা যে সক্ষরতর জগতেও প্রবেশ করতে পারে তার প্রমাণ এই 
কয়াট ছন্ত্র থেকে পাওয়া যাবে 


অরণ্য মর্মর 

যৌবন স্মৃতির দীর্ঘ*বাসে 
জীর্ণপন্র ফেলে বায় 

সে পত্রের পীতপান্ডু শিরায় শিরায় 
উৎপীঁড়ত পশুদের রন্তলিপ্ত মূক হীতহাস 
কিরাতের পদস্পর্শে উঠে মমরিয়া। 


ণমথুন" কাঁবতাটতে ফ্রয়াডয় আদম যৌনিপ্সাকে পৌরাণিক রূপ দেওয়া 
হয়েছে। যাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ নন তাঁদের কাছে কাঁবতাট অবোধ্য। তবে এক 
দীপ্যমান, ভামাবর্ত সুরলোকের ব্যঞ্জনা সকলেরই চোখে ও কাণে পেশছবে। 

ধববর্তন' ও "শাশ্বত, কবিতা দুটিতে মহাকালের প্রবাহ চিত্রিত হয়েছে। 
কাব্য এই দুটি কবিতাতে গৌণ স্থান আঁধকার করেছে বলে আমার মনে হল; 
দার্শীনক 'বচারই প্রবল । তবু 'ববর্তন কাঁবতাঁট আমার খুব ভালো লেগেছে। 


২ অর্ধশতাব্দী 


মহৎ "চন্তার উদ্দামতা কবিতাঁটতে আছে আর আছে কঠোর আত্মজ্ঞান ও দূর্ধর্ষ 
আত্মবিশবাসের দ্বারা সর্বপ্রকার কাপুর্ষতাকে জয় করার বাণণী। 


বোদক বিলাপে মন, দিকত্রম্ট আমরণ 
তপস্যা আলেয়া 
কৃলহান কালাসম্ধ্য এপারে ওপারে নেই খেয়া। 


“হাঘরে” রিস্ত অভিজাতের অতাঁতের প্রেত পুজার চিন্র। চিন্রাঙ্কনে 
বিমলচন্দ্রের নৈপুণ্য কবিতাটতে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। 

'যান্তিক'-এ যন্দ্বেষ ও আঁহংসাবাদকে ভীরুতার ও কাপুরুষতার কোঠায় 
ফেলে যন্তকে কল্পনা করা হয়েছে মানবের দেবত্বের প্রকাশরূপে। 'মানব দানব 
নয়, মেধাবী যান্ত্িক'। প্রকাতির বন্দীশালা থেকে দেবত্বের ব্রমপলাতক প্রাণশস্তি 
মান্তর সংগ্রাম করছে ষন্ত্ের সাহায্যে। যন্ত্র শোষণও করছে, ধবংসও করছে কিন্তু 
তার প্রাতিকার মানবের প্রাণশান্তির উৎস রুদ্ধ করে হবে না, তাকে আরো মুক্ত 
করা চাই। কাব্যের রং ফলিয়ে মানবজীবনের এক বৃহৎ সমস্যা ও মহৎ সত্যকে 
[বিমলচন্দ্র প্রাতীষ্তঘত করেছেন শুধ মনে নয়, সৌন্দর্যানুভাঁতর জগতে। 


'জনগণেশায়' কবিতাটি 5৮700011081; কাবতাঁটতে বিমলচন্দ্রের আভিনব 
টেকানক পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে । “বর্ষশেষ' কাবতাঁট সময়োচিত ও স্মরণণয়। 
দর্পণে প্রীতাবম্বের মত বর্তমান কাল কাঁবতাটিতে ফুটে উঠেছে। কাঁবতাঁটর 
চারাট ছত্র আমার মনে গেথে আছে যাঁদও অনেককে তা বেদনা দেবে_- 


বুদ্ধের গোরক বাস 

অক্রোধীর ক্রোধযজ্ঞে বহুকাল ভম্ম হয়ে গেছে 
শৃন্যে লন চৈতন্যের অচৈতন্য প্রেমের বিলাপ 
গান্ধী আজ শল্য মহারথী। 


স্বয়ম্ভূ'র মধ্যে অসম্ট মানবাত্মার দৃপ্ত জয়যান্লার ধনিটনকু আমাদের কানে 
পেশছে দেয়। 'খগ্বেদ'-এ ছন্দের যে জাদুবিদ্যা দেখানো হয়েছে গুণাঁজনকে 
তা আনন্দ দেবে। 'িমলচন্দ্রের কাঁবতা উদ্ধৃত করতে গেলে সমালোচনা দীর্ঘ 
হয়ে পড়ে। . সে প্রলোভন সংবরণ করলাম। কাঁবতাগ্লি সাবানের ফেনার 
বুদ্বুদ নয়। প্রত্যেকেরই স্বকীয় একটা রূপ আছে। এট প্রাতিভার পরিচায়ক। 
াবমলচন্দ্রের কাঁবতায় সূক্ষত্ন কার:কার্ষের কিছু অভাব আছে। তাঁর কাঁবত 
একট; বন্তব্যপ্রধান সন্দেহ নেই। কাব্য যাঁদ মানবজীবনধারা থেকে বাচ্ছন্ন না 
হয় তবে তাতে বন্তব্য থাকবে বই কি? যেটাকে বলা হয় ঞর্ট 101 2৮5 52109 
সেটা অনেক সময়েই শুধয পোঁটি বুর্জোয়া নৈরাশ্যের, রুগ্ন আত্মরাতর ও 
পলাতক মনোবাত্তরই আভব্যন্তি। আধুনিক বাংলা কাব্যের সস্তা শৌখাীনতা 
ও মনোজগতের কিনারায় সফরচাণ্ুল্য সময়ে সময়ে মনকে পড়ত করে। 
দুর্লভ শীল্ত ও কঠোর তপস্যা ভিন্ন কেউ কাঁব হতে পারেন না। এই সবাই- 
কাঁবর দেশে িমলচন্দ্রের ও আময় চক্রবতর্দটর মত যথার্থ শিল্পীর সাক্ষাৎ পেলে 
মন উল্লসিত হয়। মানবের রাজনৈতিক ও সামাজিক জাবনকেও যে কবিদৃজ্টি 
দিয়ে দেখা যায় এবং উপয্ন্ত কাব্য পগ্ধাতির দ্বারা তাদেরকেও যে সোন্দর্যের 
কম্পলোকে প্রাতম্ঠিত করা যেতে পারে বিমলচন্দ্র তা দৌখয়েছেন। এই জন্য 
প্রগাতপল্থী, পাঠক 'হসাবে “দাক্ষণায়ন” আম খুব উপভোগ করোছ। 
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অমদাশঙ্কক্প রায় 


“ ... আট বছর আগে আম হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিই। কাজের চাপে 
ছাড়তে হলো এই বোধ হয় যথার্থ কারণ । কিন্তু যে দুটি কারণ আম গভীর- 
ভাবে অনুভব করেছি সে দুট আপনাকে বাল। একাঁট হচ্ছে রবশন্দ্রনাথের 
প্রভাব থেকে পালিষে বাঁচবার ইচ্ছা, আর একট বাংলা কাবতার ভাষা কেমন হবে 
তা না বুঝে প্রচালত ভাষায় লেখার বিড়ম্বনা। অর্থাং আম দেখলুম যাই 
িলীখ না কেন তাতে রবান্দ্রনাথের প্রতিধান থাকছে, সেটা থাকলে আমার 
বোৌশস্ট্য থাকে না। এবং যে ভাষায় লাখ সে ভাষা পচে গেছে। সে ভাষায় 
লেখা কবিতায় [1651717955 নেই, তা বাংলার মাটির সঙ্গে মেলে না, সে এক 
প্রকার 4৫০2৫ 181190170. 
এই দীর্ঘ আট বছর রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে উঠেছি বলে বিশ্বাস হয় নিজের 
মূনে। আব ভাষারও একটা হাদস পেয়েছি। যাঁদও এখনো তা পরাক্ষাধীন। 
আমার আঁভজ্ঞতার দ্বারা আপনার বইখাঁন (দক্ষিণায়ন) যাচাই করে কণ 
দেখলুম 2 দেখলুম ওতে রবান্দ্র-প্রভাব পড়ে নি। আপাঁন এ িবষয়ে আমার 
চেয়ে ভাগ্যবান। কিন্তু ভাষা সেই পোষাক প্রাচীন সংস্কৃত বাংলা। আপাঁন 
কি ওতেই সন্তুন্ট? বাংলা কাঁবতার ভ'ষা দেশজ স্বাভাবিক না হ'লে ওর কোনো 
ভবিষ্যত নেই। ভাবের দ্বারা ভাষার অভাব পূরণ করা যাবে না। ছন্দের ওপর 
আপনার দখল বিস্ময়কর" .....“অ'পনার কাঁবতার ওজীস্বিতা, সাহস, 1016 
$০99117% ভাব আমার ভালো লাগে, পক্ষান্তরে আপনার মনের একটা অংশ 
£0101014 বা অসস্থ। কয়েকাঁট কাঁবতায় যে করাল কৃষ্ছায়া পড়েছে তা 
0৮19001%5 বিশ্বের নয়, 39০)০০6৮০ মনের। দেশের এই ঘনায়মান দূর্যোগে 
কাব্য রচনার লগ্ন আসছে, কন্তু যাঁরা লিখবেন তাঁদের লেখনীতে থাকবে 
হবে ভাসা ভাসা কতকটা বৈষব পদাবলী ও বাউলের গানের মতো। আর 
তাঁদের মনের কোথাও অন্ধকার থাকবে না, দুর্োগ যা কিছু তার মনের বাইরে, 
বাহর্বিশ্বে! অন্তদরশীপ্তি দ্বারা তাঁরা এই তামর ভেদ করবেন।” 
_ পন্রাংশ : ১৭1৪1৪২ 
সঃ সং ০ 
৫ “আপনার আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমার মন কেমন করে। 
ধিল্তু আপান ৮০010 91706 তথা 6০0 ৮1105: যেমন কারে হোক টিকে 
থাকবেন ও িলখে যাবেনই।৮.....“আপনার “উলুখড়”" ছাপানোর জন্য মনি- 


* শ্ান্তিনকেতন থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅ্দাশঙ্কর রায়ের সহধার্মিণী শ্রীমতী লীলা রায় 
“অর্ধশতাব্দী”র জন্য িমলচন্দ্রের বিখ্যাত কাবতা “শেষ উইল”-এর এই ইংরাজী 
অন্বাদটি প্মঠিয়েছেন। কবিতাটি “উদাত্ত ভারত”-এর ১৫৪ পাতায় আছে। 


অর্ধশতাব্দী ৬৯ 


অর্ডারে টাকা পাঠাচ্ছি। আশা করি ভালোই ববাক্র হবে।”......“সংস্কৃত রইল 
পাথর পাতায়, প্রাকৃত রূপান্তরিত হ'ল বাংলা ইত্যাঁদ প্রাদোৌশক ভাষায় । যে 
সব ভাষায় সাহত্য সৃষ্টি হ'ল। গোড়া থেকে গড়ে তুলতে হ'ল ছন্দ, মল, 
1119071, 111%719 | ক্রমে একটা সময় এল যখন বাংলা কবিতায় ছন্দ ও মিল 
কালদাস, জয়দেবের মতো নিখং হ'ল। আপনি সেই নিখ*ংকে উত্তরাধিকার- 
সূত্রে পেয়েছেন। তাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন, তাকে আধ্বানকতার পরিপম্থী ভেবে 
পরিহার করছেন না। এখানে আপনার প্রাজ্ঞতার পরিচয় পাচ্ছি ও প্রশংসা 
কচ্ছি।”......“স্ব্প অবসরে যে যত বড় চালাক, সে তত বড় আধুনিক। এই 
০19৮6101553 আধুনিক কবিদের সম্বল! এটাকে আমি দুর্বলতা মনে করি। 
আপনি এর থেকে মস্ত ।”- পত্রাংশ : জানুয়ারী ১৯৪৩। “...আপান 0০02 
[০০ আপনি বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায়, বিনা অনূতাপে শত শত কাবিতা 'লখে 
যাচ্ছেন ও যাবেন, হয়তো শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মতো হতাশ হ'য়ে ভাববেন, 
এর কিছু কি টিকবে! টিকবে ছু টিকবে |... 
“আপনি কবি, আপনার লক্ষ্য হৃদয় জয় করা। লক্ষ মানুষের, কোটি মান্‌ষের 
প্রেমক হওয়া। যাঁদ দরদী হন, যাঁদ সকলের দঃখ অনভব করেন, যাঁদ সকলের 
সুখে সখী হন, যদি সকলের মনের কথা সকলের মনের মতো ক'রে ব্যন্ত করতে 
পারেন তাহ'লে আপনার কবিতা সার্থক, আপনার কবিতা আঁবনাশশী হবে। 
আপনার কয়েকাট নতুন কবিতা পড়োছি, ভাষা ব্লমশ সহজ, ছন্দ ত্রমশ সচল হয়ে 
আসছে কিন্তু রস আরো জমাট হওয়া চাই।” 

- পন্রাংশ : ২০1১০1৪৫ 


সঃধীল্দ্রনাথ দত্ত 
“. .দক্ষিণায়ন' পড়ে খুব খুশি হয়োছ। আপনার ছন্দোনৈপুণ্য অসাধারণ, 
শব্দচয়ন সার্থক, ভাব ও ভাষার একা দুশ্ছেদ্য।” 
_৭ই জুলাই ১৯৪১ 


অমিয় চক্রবত? 


'দাক্ষিণায়ন” পড়ে কাব্যের আনন্দ পেয়োছি এবং নতুন কাব্যধারার গাঁতাবাধ 
সম্বন্ধে ভেবোছ। অনুভূতির গাটঢুতা আপনার রচনাগ্ীলতে ঘন ছন্দোবেগে 
প্রবাহত হয়েছে। ধ্বানর বাঁশ্মতা আপনার কাব্যের স্বভাবসঙ্গত। অথচ 
অ।পনার মন নতৃন কালের ছোঁয়া-লাগা। সতরাং ভাষার প্রাতিষ্ঠিত ভঙ্গনর 
মধ্যেও আপাঁন চলাঁত কালের বর্ণলোক সণ্চার করেছেন।...দাঁক্ষিণায়নের 
কাঁবতা কল্পনার নানা মহলে ডক 'দয়ে যায়। 

_চতুরগ্গ : আশ্বিন ১৩৪৮ 


ক ক রং 


“এবারের পূজোর পান্রকাগূলিতে আপনার বিচিত্র রকমারি কাঁবতা পড়লাম। 
খুবই ভালো লাগলো । কোনো একটিকে পৃথক ক'রে প্রশংসা করলে পক্ষ- 
পাত দোষ ঘটবে কিন্তু আসামী জঙ্গলের শাঁঙ্কত চিন্রাঙকনে আপনি 
অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। বৃনো পাহাড়, বর্বর কালের পাখা, চুংকং- 
এর অন্যমনা উড়ন্ত বলাকা আপনার ছন্দের বিন্যাসে এবং তেজালো ভাষায় 
মনকে দ্রুত আঘাত ক'রে গেল ।...উলখড়ে'র খবর কি? এক পয়সায় এক 


বাণ্ডিল ক'রে গাঁলর মোড়ে বার হবে আশা করে আছি।” 
_পন্রাংশ : ৭ই অক্টোবর ১৯৪২ 


0০ অর্ধশতাব্দী 


“চুংকং-এ আপনার কবিতা ঠিকমতো পেশছেচে খবর পেলাম। শীঘ্রই 
চৈনিক নবজল্ম পাঁরগ্রহ ক'রে আপনার কবিতা নতুন পাঠকজগতের মনো- 
রঞ্জন করবে। ভেবে খুব ভালো লাগছে । যথাসময়ে অর্থাৎ অত্যন্ত 
দেরিতে চীন হরফে আপনার কাব্যের মুখদর্শন করবেন 1কল্তু “চিনতে, 
পারবেন না মনে হচ্চে।” €) 

_পত্রাংশ : ওরা জূন ১৯৪৩, 


ষ্ সঃ রঃ 


“আধুনিক বাংলা কাঁবিতায় প্রাচীন ভারতবর্ষের সুর যুগধমর্ঁ হয়ে ফিরে 
আসছে, মহাকাব্যের মমতা গশীতিকাব্যে ধরা দিচ্ছে, তা লক্ষ্য করবার বিষয় ॥ 
বিষ্ণু দের 'জল্মান্টমণ' ও িমলচন্দ্র ঘোষের 'ইন্দ্প্রস্থ' বাংলা কাব্যে পূর্ব 
নূতনকে মিলিয়ে আঁবিভূতি।” 

_-কাব্ভারত+” : মেঘনা : বৈশাখ ১৩৫৪ 


ধ,জ্দদেব বস, 
“আপন ব 'লনপর্ব চমৎকার হয়েছে। আমার আভিনল্দন গ্রহণ করুূন। 


কাবতাঁটব নাম বদলে আম দিতে চাই “আসাম? ।” 
_পন্নাংশ : ২৮শে সেশ্টেম্বর 1৪২ 


মলীশ ঘটক (য্‌বনাশ্ৰ) 


"এই বাদ-বিসম্নাদের দিনে বিমলবাবূর আবসম্বাদিত কবি-প্রাতিভা স্বধর্মে 
স্বস্থানে প্রাতিষ্ঠতা হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আঁভনন্দন কার ।” 
_জুলাই ১৯৪৯ 


অজিতকুমার দত্ব 
"মলচন্দ্রু ঘোষের 'দাক্ষিণায়ন, একখানি উল্লেখযোগ্য বই। 'বিমলবাবুর 
ভাষা সহজ ও বলিষ্ঠ, বন্তব্য স্পম্ট এবং ভঙ্গশী মৌলিক। তা ছাড়া ছন্দের 
ওপর তাঁপ দখল অসাধারণ। 'দাঁক্ষণায়ন, একবার পড়েই ভালো লাগে, 


জাবার অনেকবার পড়লেও ভালো লাগে ।” 
_৭ই জুলাই ১৯৪১ 


ঘতশন্দ্রনাথ সেনগ7”্ত 
“...তোমার শান্ত নানাপথে আপনাকে প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছে। “দক্ষিণায়ন-এ পথের অতৃপ্তি ও অন্বেষণ আমার চিত্তেও সণ্টারত 
হয়েছে। কয়েকটি কাবতা বিস্ময়কর, আবার দু-একটি কবিতা আম 
ভালো বৃঝতে পারলাম না। শ্রদ্ধা ও আশার সঞ্গে লক্ষ্য ক'রে যাব_ 
কোন পথে তে মার শান্ত জয়যুন্ত হয়।” 
_পন্রাংশ : ৬ই নভেম্বর ১৯৪৩ 
(1) আ্যান্টি-ফ্যাঁসস্ট কাঁবতা “আসাম” বিমলচন্দ্রের ১৯৪২ সালের রচনা । “আসাম"- 
এর ইংরাজ অনুবাদ আঁময় চক্রবতারঁ ও কৃষ্ণা হাতাঁসং সম্পাদত সাহত্য-সংকলন 
[11019 909810-এ প্রকাশিত হয়। পরের বছরে চীনা ভাষায় অনাদিত হয়ে 
চুংকিং থেকে প্রকাশিত একখানি জ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট কাঁবতা সংকলনে স্থান পায়। 


অর্ধশতাব্দী ৭১ 


“তোম়ার কবিতায় এমন একটি শান্তর আভসে আম দেখোছি যার সম্পর্কে 


কোন রকম মুরব্বিয়ানা করা পরে আমার পক্ষেই লঙ্জার কারণ হতে 

পারে।” 

রর -_পণ্রীংশ : ২৮শে মে ১৯৪৩ 
চু সং ঙঃ 


“ উলুখড়'-এ তোমার শান্তর নূতন পাঁরচয় পেয়োচ ও মুস্ধ হইচি। ছোট 
ছোট কাব্য-কণিকাগ্ীল মাণিমুস্তার মতো ভাব-ব্যঞ্জনায় "ও ছন্দ-লাবশ্যে 
ঝলমল করচে।” 

--পন্ত্াশ : ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ 


চি স্‌ ও 


“তোমার 'মণিপদ্ম' পড়লাম! কবিতাট একান্ত হীঞ্গিতময় বলে মনকে খুব 
টানে, অথচ দু-এক জায়গায় অর্থের সামঞ্জস্য করতে পারলাম না। তোমার 
ভাব গভনর হওয়ায় ভাষা ইত্গিতময় ও স্থানে স্থানে অস্পম্ট হতে বাধ্য। 
তোমার এই ধরনের কাঁবতা আমার ভালো লাগে, গভীরতা ও স্বকীয়তার 
জন্য। আরো কিছ্াদন পরে হয় আমি নিজেকে তোমার সঙ্গে ৪0105 
ক'রে নিতে পারব। নয় তুমিই আরও স্পন্টবাদী হবে। মোটের উপর 
তোমার 'মাঁণপদ্ম” আনার মনকে খুব আকৃষ্ট করেচে।” 

_পন্রাংশ : ৪া এীপ্রল ১১৪৪ 

সঃ ঞঃ ঞ 


“তোমার “ফতোয়া ১৮৪৮--১৯৪৮”) পেইছি ও পড়েছি। তোমার মত 
ও পথ এতদিনে খজুতভা লাভ করেছে দেখে আনন্দ হ'ল। বাঁলষ্ঠ চিল্তার 
সঙ্গে বলিষ্ত প্রকাশের সাম্মলন ঘটেছে।" 
_ পন্রাংশ : £৯।১।১১৪১ 
সঃ এ সঃ 


“পূর্বাচলে তোমার কাবতাট পড়ে 'বাস্মিত ও অভিভূত হইচি। সব দিক 
থেকে অমন সুন্দর একটি কবিআ লিখতে পারা যে কোনো কবির পক্ষে 
শলাঘার বিষয় । এ কবিতাটি সম্পর্কে তোমায় আভনন্দিত করবার জন্যই 
[চিঠি 'দাঁচ্ছি।”* 
-পন্রাংশ : ১৯-২২-৯০৫০ 
সঃ চে ফঃ 


“তোমার কবিতা টাইফয়েড' পাঁড়াছ ও আনন্দ পেইহি। কিন্তু এটি বহু 
পূবের লেখা জেনে কিছ ক্ষুপ্ন হলাম। তোমার কবিতা যেখানে কাঁবতা 
হ'য়ে ওঠে বা উঠে নানেমে-আসে সেখানে তোমার সাহাত্যিক মতবাদ ও 
আদর্শ আমার সঞ্গে অভিন্ন । যা প্রভেদ সেটা সাংবাঁদক সাহিত্যের স্তরে। 
পূর্বাচলের দুটি কবিতাই অপূর্ব হয়েছে। মতবাদ পথবাদে নামে নি। 


(1) (00120011150 1৬017109560 (09101610915 (1848-1948) উপলক্ষ্যে 
এ দেশে একমান্র প্রগগাতশীল কাব িমলচন্দ্র ঘোষই সর্বপ্রথম এই কাব্যপ্ীস্তকাঁটি 
প্রকাশ ক'রে উজ্জ্বল মাকর্সবাদশী চেতনার বাঁলম্ভ পরিচয় দেন। কাঁবতাগনলি 
দৈনিক 'স্বাধীনতা", “পরিচয়” “অরণি' প্রভাতি পল্লিকায় প্রকাশিত হয়। 

* “আশ্মীসদ্ধা”--উদান্ত ভারত, দুষ্টব্য। 


নু অর্ধশতাকাশ 


অন্তর স্পর্শ কারে সেইখানেই লগ্ন হয়ে আছে। প্রথম কাঁবতাটর শেষ 
ছন্র অপূর্ব “ছুটে চলি তাই কোটি মানুষের ভাবনাসিম্ধুকূলে!”  এই- 
খানে না থেমে যাঁদ পথ বাতলাবার প্রয়াস থাকতো তা হ'লেই কাঁবতার 
জাতচ্যাতি ঘটতো। এই দুটি কাঁবতায় আমি আমার অন্তরের 'ব্যথার 
মূর্ত দেখতে পেয়েছি।”... 
- পন্নাংশ : ১৬-২-১৯৫০ 
সং এ ম্ঃ 


“সাবিন্রী” পড়লাম। বিমলচন্দ্রের বিপ্লবী মনের যে রসমর্ত এতে ফুটে 
উঠেছে তা অপূর্ব। যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছ কালের দংশনে 
বিশ্বমানবরূপঈ সত্যবান আজ গতপ্রাণ, আর তাকেই পুনরুজ্জীবিত কর- 
বার সংকজ্প নিয়ে বিস্লবী কাবির কাব্য-সাঁবন্ী তার প্প্রাণযান্রা সূরু 
করেছে। "সাবত্রীর কাব প্রেমের আলোকেই তাঁর বিপ্লবী চিত্তকে 
বিকীশত করতে চেয়েছেন। 'বিমলচন্দ্রের কবিতায় ঘরোয়া প্রেমের উপর 
ব্ঞজনাময শ্লেষের কশাঘাত যেমন তঈর, 'ব্লবের পথে মহস্তর প্রেমের 
প্রাত আকুল উৎকণ্ঠা তেমনি আন্তরিক হয়ে ফুটে উঠেছে। সাব" 
অকুণ্ঠিত প্রশংসার যোগ্য ।” _-পন্রাংশ : ৪-১-১৯৫১ 


সকাল্ত ভ্টীচার্য 
“ আমি আপনার কাঁবতাব একজন অন্ধ ভন্ত...” 
_পন্রাংশ : ২০।২।১৯৪৫ 
ক ক ্ঃ 


“বমলদা, সম্প্রতি ১৫-7২৪৮-তে ধরা পড়েছে আমার রোগটা টি. বি। পার্টি 
থেকেই চিকিৎসার ভার নিয়েছেন, মুজফ্ফর আহমদ। 'ৃতনি বড় বড় 
ডান্তার দেখানোর বন্দোবস্ত করেছেন। একজন 1৬. 1১. ডান্তার দেখে 
[76501110101) দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী চিকিৎসা চলছে ।......আপাঁনি 
আমাকে আপনার 'দাক্ষিণায়ন' দেবেন বলোছলেন মনে আছে? যদি এখন 
পাঠিয়ে দেন তা হ'লে রোগশধ্যায় শুয়ে শুয়ে উপভোগ ক'রে পড়তে 
পারি।” 


--১৯াঁব, রামধন মিন্্র লেন : পন্রাংশ : ২৬-২-১৯৪৬ 
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অমরেন্দ্প্রশাদ মিত্র 


তান বর্জন ক'রে বাংলাভাষায় কবিতা লিখলে গাম্ভীর্য বজায় রাখা যায় না; 
চিত্তের আবেগ ব্যাহত হয়, লঈলাময়, 'বক্রীড়তা কল্পনার ভার দসহ হয়ে 
ওঠে। বিমলচন্দ্রের কবিতা সচরাচর হালকা নয়, যাঁদও হালকা কাঁবতা [তিনি 
আগে লেখেন নি এমন নয়। তাঁর কাব্যের ওজন আছে। গণশান্তর পোৌরুষ, 
সাংস্কৃতিক কল্পনার সাহচর্যে ঘনমান্দ্রত তানে রূঢ় ও বাঁলম্ঠ ভাষায় আত্মপ্রকাশ 
করেছে তাঁর কাব্যে। “উলুখড়”-এ বিমলচন্দ্র হঠাৎ বিবাগশ হ'য়ে বৈরাগ্যের ছড়া 
কাটতে লেগে গেছেন। ছড়গেলি স্বজ্পভাঁষত হ'লেও সুভাষিত। ছান্দাীসক 
বৈচিত্র্যের ও 'সাদ্ধর দিক থেকে এই ছোট ছোট কবিতাগু্‌লি--অসামান্য শান্তির 
পরিচয় দিচ্ছে। এলোমেলো ছেণ্ড়া রুপালী মেঘের মতো এই কাবতাগুল 
পাঠকের মনে অল্প একট ছোঁয়া দিয়েই পাঁলয়ে যায়। মেঠো গানের টুকরোর 
মতো কান ডিঙিয়ে হয়তো মনে পেশছতেই পারে না। নানা ছাদের ও রঙের 
কাগজ্জের নৌকো বৈরাগী হাওয়ায় মল্থর হৃদে ভেসে বেড়াচ্ছে মনে হয়। মোটের 
ওপর ছোট হালকা কবিতার যে সব গুণ থাকা দরকার--দমকা ধৰনিপ্রধান ছন্দ, 
লঘু ও সরস প্রনজ্ঞতা, অনু বক্বোন্ত, উড়ো উদাসীন ভাব- প্রথম দিকের দুটি 

পরিচ্ছেদের কবিতায় সেগ্‌লির অভাব হয় নি। 
_“পরিচয়” : আশ্বিন ১৩৫০ 


1বমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট, এীতিহ্যস্নাত দার্শীনক মন আর পাকা কলম 
নিয়ে আধূনিক কাঁবদের আসরে বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পূর্ণ স্বতন্ম আসন দখল 
ক'রে নিয়েছেন। আলোচ্য বইখাঁন অবশ্য আয়তনে ছোট এবং কাবতাগুলির 
আকাঁতও তাই। এর সুর মৌলিক কিন্তু আলাদা, যাঁদও প্রথম কবিতাটিতেই 
তাঁর আসল বন্তব্য ধরা পড়েছে ।......ছোট ছোট কাঁবতাগীলিতে ছন্দের আশ্চর্য 
কৌশল আছে। পড়তে বসে অপ্রত্যাশিত মিলে আর অনাড়ম্বর জৌলুসে মন 
খুঁশ হ'য়ে ওঠে ।......এখানে তান নতুন বিষয় ও আঞ্গিক নিয়ে পরাক্ষা 


অর্ধশতাব্দী ৭& 


করেছেন।...দার্শীনকতা ও সংস্কৃতির ভারগ্রদ্তমন এবারে দেশের প্রকৃত জীবন, 
কর্ম ও সহজমুন্তির সন্ধান পেয়েছে মনে হ'ল” 
_-উলুখড়'-এর সমালোচনা : «“কাঁবতা” : চৈত্র ১৩৪৯ 


চি ঞ সং 


অধ্যাপক বমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৫ সালের বাংলা সাঁহত্য পারক্রমা 
করেন একটি বিস্তৃত ইংরাজণ প্রবন্ধে। তান বাঙালী আধ্নক কবিদের 
পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন : | 
4. ০০010601015 09010610816 70061 15 131179101191)018, (91)091) 11056 
66011 (0 9919 ৪ 10090110 19101) 2170 02115061700 7]] 1100191 1251)101)5 
15 01171011110. [76 01709095995 0 ৬/01 01) 2. 010929.001 021)5985, 1065 
০0100] 2110 0911195 1715 21170110178] 19510011595 0৮91 ৮7295 ০0 1])- 
70255101790 01001091709. ০176 ০21) 0110019 1)1775011 210 1010900106 
৬617585 01 2 ০9৮/1106111) ৬2119. 176 1195 2) 217122119 01001010, 
25 1015 176৬ 10001 41)5110181791 ৪00101106]  06170175119095 2 17101) 
[9109160115 01 019531091 1112505 2110 117611021 9%199111001165.-- 
৩1275655 01 [.1651815 4001৮110125. 1945 17361759811 11091810119. 
--4111 171016 7/2০/01/ 1,12707 44777174011 946. 


সং সং স 
১/৯1২0) £১074৯২ 4, 


+. ,/100091 0096 01 01501100101] 13111910119110129, 0011951) 1725 
1] [00917 ৬০০19 11101160 (0৮/0105 076 1,691 2100 199 11906 50176 
11109105011)9 926196111791769 1] [009011175 01)5 [9611785 01 900191 161- 
[10101 11100 2 ঠিা। 012১51081 110010. 


_-0910১8-08179105 01 391169]1 17169120010 10049 : 
1115 /9174910, 3015 30১ 1949. 


যতখন্দ্রমোহন রায 


“ .সোজা সত্যকথা দরদ 'দয়ে গুছিয়ে প্রাণখলে এমন সুন্দর করে তোমার 
মুখে শূনে যে আনন্দ পাই তা অনেক দিন পাই নাই। আধমরাদের ঘা দিয়ে 
বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্র যেন ওর কতকগ্যাীলর মধ্যে আছে। তবে মনে হয় তাদের 
সইবার শান্ত বুঝে ধাক্কা দিতে হবে। শত শতাব্দীর আঁধারে অভ্যস্ত দেশের 
লোকের চোখ সত্যের এই সদঃঃসহ রুদ্র রূপে যাতে আঁংকে না ওঠে এমাঁন 
ধাত-সওয়া করে ধরতে হবে সত্যের রূপকে তাদের সামনে । যাদের এগুলি 
_কাড়াকাঁড় ক'রে পড়ার সম্ভাবনা তাদের সমবয়সীদের কয়েকটিকে সেদিন 
দোঁখয়ে এনোছি ওদের* উৎসকে। এ শিশুরা আর দেশের নিরুপায় অসহায় 


* ১৯৪৪ সালের গিসেম্বর মাসে কাব বিমলচন্দ্র যখন জলপাইগ্াঁড়র বড়দা নৃপেন্দ্ 
বাগচীর বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে 'গিয়োছলেন, সেই সময় অগ্রিযূগের 
সর্বজনমান্য নেতা বগুড়ার যতণনদা কয়েকাঁট কমাঁকে নিয়ে 'বিমলচন্দ্রের সঙ্গে দেখা 
করতে আসেন। বিমলচন্দ্রু যতীন্দ্রমোহনকে “দ্বপ্রহর” থেকে তাঁর কয়েকটি কবিতা 
আবাত্ত করে শোনান। 


৭৬ অর্ধশতাব্দী 


প্রবণ্চিত বয়স্ক সাধারণ লোকের দলও যাতে বোঝে এমন করে তোমাদের িছ? 
লেখা বেরোক্‌ এই আমার ভিক্ষা । হাড়ে হাড়ে বুঝেছি দেশের লোক আমাদের 
কথা বোঝে না!...তোমরা আমাকে যা ভেবে আপন ভাব তার কাছে পেঁশছাতে 
পারলেও ধন্য হতাম। নিজের বাথার কাল্লা আর কাঁদবো না।” পেন্রাংশ) 


_কজলপাইগাঁড়, রথীন রায়ের বাড়ী : ২৫শে জুন ১৯৪৫ 


লাপ্ায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 


“অপ্রত্যাঁশতভাবে আপনার একখানা চিঠি পেয়ে আনান্দিত হয়োছ। অত 
সধাক্ষপ্ত আলাপের মধ্যে আমাকে এমনভাবে মনে রাখবেন এ আশা কার নি। 
অকৈশোর আপাঁন আমার প্রিয় কবি। আপনার কাঁবতায় যে আত্মপ্রত্য়শগল 
বলিষ্ঞতা আছে আমার মনকে তা বারে বারে নানা বিচিন্রভাবে দোলা দিয়েছে 
_আপনার কবিক্পনার বৈশিষ্ট্য অত্যল্ত বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে । কতাঁদন 
-কতবার গুন্‌ গুন্‌ করে আপনার কাঁবতার পধান্ত আবাত্ত কীর। সেই আপনার 
সঙ্গে ক সহজভাবে ক চমৎকার আলাপ হয়ে গেল ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে । 
হর দেহে মনে ওজন-মাফিক সাহিত্যিক হওয়ার চাইতে সহজ স্বাভাবিক মানুষ 
হতেই আমার ভালো লাগে। আর এঁদক থেকে আপনার মধ্যেও আমার 
খানিকটা স্বাজাত্য দেখোছ-__-তাই স্ব্পতম পঁরিচয়েও বর্তমান বাংলার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ আধাঁনক কবিকে অনেকখানি অন্তরঙ্গ বলে ভাবতে কোথাও 
বাধছে না......।” 

_পত্রাংশ : ২৪শে আগস্ট ১৯৪৫ 


“এই নতুন যুগের সবশ্রেম্ত কবি বোধ হয় বিমলচন্দ্র ঘোষ। তাঁর রচনার 
প্রতি পরান্ততে অপাঁরসীম আত্মব*বাস, অজেয় মানুষের জয়যান্রার বন্দনা । 
অসাধারণ বলিম্ঠ লেখনীতে 'বমলচন্দ্র ঘোষ বাংলা কবিতায় একটা সম্পূর্ণ নতুন 
ধারার প্রবর্তন করলেন। তাঁর ভারত-প্রশাস্ত “জম্বুদ্বীপ” কবিতায় অতঈত 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেশের অপূর্ব মৃর্ত রৃপাঁয়ত হয়ে উঠেছে : 

“্বর্ণাভ উদয়তর্থে গোরিক হিমানীবাষ্প ওড়ে 
অদৃশ্য সূর্যের অভ্যুদয় কত দুরে 2 
আঁদগন্ত তরাঁগগত গগারশৃঙ্গমালা 


হিন্দূকুশ হিমালয় কারাকোরামের 
ত্রিমূণ্ড তুষারশৃর্জে জলে রন্ত্দীপ 1” 

'শেষ উইল" কাঁবতায় আগামী গণ-যুগের বিপ্লবী সংকেত : 
“বাস্তর ষতো ধূলো কাদা মাখা ন্যাংটা ছেলের নামে 
বুড়ো ভগবান খে দিয়ে যান নতুন উইলে তাঁর 
দুনিয়ার এই গোলমেলে সম্পান্তি।” 


অধ শতাঙ্গী ৪ 


যল্লযুগের বালষ্ঠ প্রণাম তাঁর হাওড়ার ব্রীজ : 
“যাল্দিক মহিমায় উন্নত শর 
বিংশ শতাব্দীর তুমি মনাঁসজ 
হাওড়ার ব্রীজ!” 


কাব মায়াকোভাস্কিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।......... , 
_ বঙ্গলক্ষমী : আশ্্বন ১৩৫৩ 


ববভূতিভূঘণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

“তোমার পদ্বপ্রহর, আমার সঙ্গে এখানে এসেছে । তোমার বৌঁদর এঁ বই- 
খানি বড় 'প্রয়। রোজ একবার পড়বেনই । আমিও মাঝে মাঝে পড়াছ। আমার 
মনে হয় তোমার কবিতাগ্লির মধ্যে যে বলিষ্ঠ সুর লক্ষ্য করেছি, এমন সুর 
আধুনিক কোনো কাঁবতায় দোখ নি। ভালো করে লিখবো এর পরে। এ 
বইয়ের সম্বন্ধে যাঁদ তাড়াতাড়ি কিছ বলতে যাই, তোমার প্রাতভার প্রাত 
আবিচার করা হবে। তোমার বোঁদ আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমার 
কথাটা ভালো করে লিখে দাও ।...আমার গল্প এখন পাবে না। মিথ্যে স্তোকবাক্য 
প্রয়োগ ক'রে ফাঁক দেব না তোমায়, কেননা তোমায় শ্রদ্ধা করি, শ্রদ্ধা শুনে 


শ্বাবড়ে যেও না...” 
-পন্লাংশ : ঘাটাশলা : ২৫-৯১-১১৪৬ 


মানক বন্দ্যোপাধ্যায় 

“...জান গল্পের জন্যে মনে মনে আমার মুণ্ডপাত ক'রছেন, তা'র জন্যে 
মাপ চেয়ে রাখাঁছ। আসছে সপ্তাহে পাবেন। কণদন এক দমে ঘুরতে হ'লো 
ক'লকাতার আশপাশের কলকারখানা এলাকায়। মানুষ যে আপনার কবিতা 
কত ভালোবাসে তার প্রমাণ পেয়োছ। বোঁশর ভাগ এলাকায় আপনার কবিতার 
আবাত্ত শুনোৌছ। গরীব মানুষরাই আপনার ভন্ত। উন্নাসকরা আপনাকে 
পছন্দ করে না। ওদের মন-ভোলাবার কথা আপনার কবিতায় নেই। থেকেও 
কাজ নেই, আপনার যেন সে মতিভ্রম না-হয়। আপনাকে সতর্ক করতে-যাওয়া 
আমারই ভুল, কারণ ক্ষুধার" কাব ক্ষাধতদের বুকের আগুনে কাঁবতা 


লেখেন |...” 
_একখাঁনি পোস্টকার্ড : ২৭শে জুলাই ১৯৫০ 


আঁমতাভ : সোবিত্রশপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) 

“বিত্তহশন সাহিত্যিকের সেরেশ চক্রবতাঁর) কাগজ 'উত্তরা'-পুজাসংখ্যা শুধু 
একটিমান্র কাঁবতার জন্য পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে । স্বনামধন্য কবি বিমলচন্দ্ে 
একটি কবিতা এই সংখ্যায় পাঁড়য়া মনে হইল এই কবিকে সম্মুখে পাইলে আমাদের 
প্র্থীত ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কাঁরয়া আঁলগ্গন কাঁর। কাঁবতাঁটর নাম “আ্নীসদ্ধা”। 
কাঁবর আঁণ্নদগ্ধ বুকের দাহে কাঁবতাট যেন জবালতেছে। আমরা এখানে 
সম্পূর্ণ কাবতাঁট উদ্ধৃত করিলাম :* বিমলবাবু তরুণ লেখকদের মধ্যে বয়স্ক, 


* কাবতাঁটি স্থানাভাবে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা গেল না। “উদাত্ত ভারত”এর ১৮৫ 
পৃষ্ঠায় আছে। 


৭ ৮ 


অর্ধশতাব্দী 


_আধুনিক বামপল্থগ লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হইয়াও তানি সত্যকার কাব্যের 
পথ, আনন্দ ও সাধনার পথ হইতে 'ব্চ্যুত হন নাই-ইহা কম শান্তর পরিচায়ক 
নহে। এই কবির গজনা আছে বজ্ত্রের, ভাবের গভীরতা আছে সমুদ্রের, প্রকাশ- 
ভঙ্গির অপূর্ব কুশলতা আছে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর, 'বষয়বিন্যাস ও ভাবব্যঞ্জনার 
কাতিত্ব আছে শ্রেণ্ত কবির। হৃদয়ের সীমাহীন ওঁদার্য ও অন্তরের ভাবগম্ভীর 
তল্ময়তা কাঁবকে আজ বাংলাদেশের কাঁবসমাজে অক্ষুণ্ন সম্মানের আসনে 
বসাইয়াছে।...দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় দুঃখের কথা, 
অক্ষমতার কথা এই যে,_এমন কবিও আজ সপাঁরবারে প্রায় অনাহারেই জাবন 
যাপন কাঁরতেছেন। উপার্জন নাই, সহায়-সম্পদ নাই,_সংসার সম্পকে 'নশ্চিন্ত 
হইবার কোনও উপায় নাই! তবুও আজ এই কাঁব-বাংলাদেশের প্রধানতম 
সহরে- দৈনান্দন নিরানন্দের মধ্যে, সহম্্র অভাব-অনটনের মধ্যে, তাঁহার সাধনার 
দীপাঁট যে প্রাণের আলোকে আজও আমাদের সম্মুখে জহালিয়া রাঁখয়াছেন 
ইহা আমাদের পক্ষে যেমন গৌরবের কথা, তেমনি লজ্জার কথাও বটে ।...বিমল- 
বাবু ছেপ্ড়া কাঁথায় শুইয়া নিষ্প্রদীপ চুন-বালি-খসা স্যাংসে'তে ঘরে সপাঁরবারে 
অনাহারে শকাইয়া মরুন_ আমরা সদম্ভে সাহিত্য, সংস্কীতি ও মহামানবতার 
ভাঙা জয়ঢাক বাজাইয়া আসর সরগরম কাঁরব।...যাঁন আমাদের সাহিত্যে অনেক 
কিছ দিয়াছেন, যিনি সাহিত্যকে সম্পদসম্ভারে আরও সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন, 
_ দেশকে সম্মানিত ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ কাঁরতে পারতেন তান আজ সপার- 
বারে খাওয়া-পরা, সুখ-শান্তি হইতে বণ্চিত। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা 
লঙ্জার কথা আর আধক কি হইতে পারে 2” 


_ পূর্বাচল, সাহত্য-প্রসঙ্গ : কার্তক ১৩৫৮ 
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িমলচন্দ্রের এক 'লারক কবিতা পড়ে মুগ্ধ হ'য়ে শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বনাজাঁ 
কাঁবতাটি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। 


1717 101২724১1৮1 চাবি ঠা, 
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অধণশতাব্দী ৯ 
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1 109৬6 ৮111) 98০1) 116%/ 09.৬/17 006 ৫1211) 15611 
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(77277512122 17072 172 ০711712 1027721 ০ 1927712107271274 €0/195/2) 
_ শালি 901408% 97৬া9াএঠাব 27099670961 11) 1949. 


সযভাষ ম্‌খোপাধ্যায় 

ফানি বাংলাদেশে আজ সব থেকে জনাপ্রয় আধুনিক কাব বিমলচন্দ্র ঘোষ। 
বেশী দুর যেতে হবে না। ক'লকাতার আশেপাশে ষে কোন জায়গায় গেলে 
প্রচুর লোক পাবেন যারা বিমলচন্দ্র ঘোষের কাবতা মুখস্থ ব'লে যেতে পারে। 
এক সকান্ত ভট্টাচার্য ছাড়া আর কোন আধুনিক কাঁবর এ সৌভাগ্য হয় 'ন। 
ব্স্তিগত জীবনে, সমাজজাবনে নানা রকমের সংঘাত সর্তেও বিমল ঘোষের 
কলম কখনও থামে নি। কাব্যের প্রাতি এমন অচণ্ুল নন্ঠা আমাদের দেশে 
বিরল। আধূঁনিক কাবদের মধ্যে আর কেউ এত বেশব কবিতা লেখেন নি, এত 
বেশী লেখার ক্ষমতাও বোধ হয় কারো নেই ।..বমলচন্দ্র ঘোষের কাঁবতার অজঙ্্ 
শ্রশংসা 'বাঁভন্ন কাগজে বোরযষেছে। কিন্তু তাঁর কবিতা নিয়ে সাঁত্যকারের 
সমালোচনা হয়েছে কিনা সন্দেহ ।......সমালোচকদের উপেক্ষা সত্তেও বিমল 
ঘোষের কাঁবতা ও তাঁর পাঠক সংখ্যা কয়েক হাজার......কেউ চিনিয়ে না দিলেও 
পাঠকরা খঃজে-পেতে তাঁকে চিনে নিয়েছেন। তাছাড়া আধুনিক কাব্যে দানের 
দক থেকে যান সব থেকে অকৃপণ তাঁর প্রতি সমালোচকেরা যদ কার্পণ্য দেখান 
তাহলে নিদারুণ অন্যায় হবে।......“সাবিন্র' মোটামুটি প্রেমের কবিতাগুচ্ছ। 


“সম্দ্রমে প্রেমে পৌরুষে জাগো বিপ্লবী চেতনায় 


কাব্যলোকের হে সত্যবান সাবন্লী-প্রেরণায়।” 
[ _-সাবত্রী : পৃঃ ৩] 


তারপর : 
বার বার কাঁপে সেই মুখ, 
দেবদৈত্যাবজয়িনী সেই তন্বীতনুর খজতা, 


মনে পড়ে কুল্তলনাগিনী |” 
[ _তিলোত্তমা : সাবতরী : পৃঃ ৯] 


আধুনিক কাঁবতায় প্রেমের মূল্য দেবার জন্যে আজকাল বেশ একটা 
আন্দোলন চলেছে; কাজেই সোঁদক থেকে এই কাবিতাগুলির মূল্য সম্পর্কে বেশশ 
বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই ষথেস্ট হবে যে, প্রেমের কবিতার 
নায়কা খোঁজার জন্যে কাব বিমল ঘোষকে বিদেশ সাহিত্যের দরবারে হাত 
পাততে হয় নন, দেশের মাটিতে এবং দেশের লোকের স্মাতর মধ্যে তাঁর প্রেরণা 


খজে পেয়েছেন ।......৮” 
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কাব্য-সাপ্তনাব্র তৃতীয় দশক ৪ ১৯৫১-১৯৬০ 


তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

"তোমার বই যথাসময়ে এসেছে এবং পরমানন্দে রসাস্বাদন ক'রে ধন্য 
হয়োছি। তোমার মধ্যে সেই ভাবগাচ্ভীর্য আছে-_যা সমস্ত কিছুকে একাঁট 
মাহমা দিতে পারে। একদা ছিল সূর্যালোকের মত উষ্ণ প্রসন্ন-দপ্ত তা'র 
রূপ। সে রূপের যাঁদও পাঁরবর্তন ঘটেছে তবুও তা'র দ্‌ঢুতা এবং গাম্ভশর্ধ 
ক্ষুপ্ন হয় নি। কালবৈশাখবীর 'পঙ্গলকৃষ্ণ তা'র রূপ এখন দিগন্ত ব্যাপ্ত করার 
মত প্রসার-আকুতি তার অবয়বে এবং আত্মায়। তাই আম তোমার অনুরাগণী 
মুগ্ধ পাঠক। ভক্ত বললে যাঁদ বিব্রত না হও, তবে তাই।” 


_পন্রাংশ : ২১শে জানুয়ারী ১৯৫১ 


রাধারাপশী দেবী 

“িবমলচন্দ্রের কাঁব-প্রাতিভা সম্বন্ধে আমার ধারণা নিঃসংশায়ত উচ্চ। 
যে 'বাশম্ট শান্তর আধকারী হলে সর্বপ্রকার কাঁবতাই স্রচ্ছন্দ-অবলনলাক্রমে 
লেখনীর মুখে উৎসারিত হয়ে আসে-কাঁব বিমলচন্দ্র সেই প্রশস্ত সামর্থের 
আধকারী। অল্প বয়সে রবীন্দুগের কবিরূপে উদিত হয়ে তান আত সহজ 
পদক্ষেপে রবীন্দ্রোন্তর যুগ উত্তীর্ণ হয়েছেন। আতি আধ্মনিক কাব্যক্ষেত্রে তাঁর 
কবিতা স্বপ্রাতভা-প্রাতষ্ঞ। আধ্ঁনক যুগের ভঙ্গী, আহ্গিক, গুণ ও লক্ষণা- 
ক্লান্ত তাঁর কাবতা কেবলমান্্র আধ্াীনকপল্থ কাঁবদেরই নয়, পূর্বষগীয় বা প্রাক- 
আধৃনিকপল্থী কাঁবদের নিকটেও স্বীকাঁত-সম্মান লাভ করেছে। এ গৌরব 
তাঁর প্রাপ্য। 'বিমলচন্দ্রের িনটোল-নিঃখত কাঁবতাগ্ঁলি আন্তারকতা ও 
অকৃন্নিমতায় গভীর সংবেদনশীল । তাঁর কতকগুলি উপহাস-তীব-সৃতীক্ষ 
কাঁবতা মর্মান্তিক বেদনা-করুণ অথচ কৌতুক ঝলকিত। এই কবিতাগুলি 


অর্ধশতাব্দী 


৮৪ 


আধূনিক বাংলা কাব্যে গবের সামগ্রশ। রবান্দ্রোত্তর ষূগের নব্য রীতির বাংলা 
কবিতা সম্বন্ধে যাঁদের মনে বিরুদ্ধধারণা বদ্ধমূল, কাব বিমলচন্দ্রু ঘোষের 
কাব্যগ্রজ্থগুলি তাঁদের পড়তে অনুরোধ কারি” 

_হিন্দস্থান পার্ক ১১-৪-৫৯ 


নরেন্দ্র দেব 
রবীন্দ্রোন্তর ধূগে যে ক'জন শীালস্তশালী কাব আমাদের কাব্য-সাহত্যকে 
সমদ্ধ ক'রে তুলেছেন,-যাঁদ বলি কাব 'বিমলচন্দ্রু ঘোষ তাঁদের অন্যতম তাহ'লে 
[বমলচন্দ্রের প্রতি আবিচার করা হবে। সকল দিক থেকে বিচার ও বিবেচনা 
করলে স্বীকার করতেই হবে 'বমলচন্দ্র এ যুগের শ্রেম্ঠতম কাব। তাঁর রচনায় 
কোনো কীল্রমতা নেই, এমন স্বতঃস্ফৃর্ত, সাবলীল এবং প্রাঞ্জল প্রজ্ঞার বলিষ্ঠ 

প্রকাশ আর কারুর মধ্যে পাই না। 
_'হন্দুস্থান পার্ক ১১-৪-৫৬১ 


পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
দেহে মনে যখন নিরাশার স্তূপ চেপে বসেছে, কোথাও একটু আলো 
পাইনে, ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার “স্তকাণ্ড রামায়ণ আমাকে চাবুক মেরে 
চাঙ্গা করে তুলল। দেখলাম মারনি, ভিরমি গোছ। তোমার কলম অক্ষয় 
হোক, আমার মত নিরাশ প্রাণে আশার সণ্টার করূক। 
-€ঠা বৈশাখ ১৩৫৮ 


রামেল্দ্ দেশমযখ্য 

“...উদাত্ত ভারত"! বলিষ্ঠ একটি ঘোষণা নামের মধ্যেই নিহিত । বাঁলম্ঠতার 
প্রমাণ মেলে কবিতার ছব্রে ছত্রে। অবাশ্য, বলিম্ঠতা বলতে ফি বোঝায়, এই 
[নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু বইখাঁন যিনি আদ্যোপাল্ত পড়বেন, 'তানই 
স্বীকার করবেন, সামাগ্রকভাবে কাঁবতাগুলো স্বর্গমর্তারসাতলকে আলোড়িত 
করেছে। এই 'িনাট স্থানের আয়তনকেই কেবল আলোড়িত করে নি, কালের 
সাধারণ গ্রাহ্য তিনটি আয়তনকেও আলোড়িত করেছে। অর্থাৎ কাঁবতাগুির 
ব্যাশ্তি এতই বৃহৎ যে, অবাক হয়ে যেতে হয়। গণীতিকবিতায় যেখানে যত রস 
আছে, মনে হয় সমস্ত রসই এই সগ্কলনে উপাঁষ্থত। সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে 
প্রায় সোয়া দু'শো বাছাই কাঁবতা : ১৯২৬ থেকে ১৯৫৬--এই ন্রিশ বছরের 
অক্লান্ত কাব্যসাধনার ফলশ্রাত। এবং এই কেন্দ্রীয় কাব্যমালণের প্রত্যেকাঁট 
কবিতায় নব নব চিন্তা ও উপলঘ্ধি রয়েছে। 

কাঁবতাগুলির নানাপ্রকার ছন্দের বিচার করতে হলে আলাদা একট প্রবন্ধ 
ীলখতে হয়। কাজাটও দুরূহ। তবে এট]কু প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারি যে, 
িমলচন্দ্র ঘোষ ছন্দের যাদুকর । আর শব্দ চয়নের কথা যাঁদ বলেন। সম- 
সামায়ক একজন অনুজ কবি হিসেবে ন্যায়ত আমি বলতে বাধ্য যে, বাংলাদেশে 
বর্তমান যুগে বিমলচন্দ্র ঘোষের জুঁড় নেই। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়েই এই 
উীন্ত করাছ। এবং শব্দ বলতে বিদেশ শব্দচয়নের কথাও আমি আনাছ না। 
ভারতবর্ষের নিজস্ব যত শব্দ উত্তরাধকারসূত্রে আমরা পেয়োছি, তাদের কথাই 
বলছি। সম্ভবত ভারতীয় শব্দ চয়ন করে সহজবোধ্য কাবতা লেখার জন্যই 
িমলচন্দ্র ঘোষ এত জনাপ্রয়। তাঁর কাবতাগূঁলি মনোজয়ী। এবং মনোজয়ের 
স্থান মনোহরণের অনেক উধের্ব। কবিতাগুলিতে সুন্দরের সঙ্গো কল্যাণের 


অর্ধশতাব্জী ৮৫ 


মিশ্র রূপটা চোখের সামনে জহলজবন করে। এরই নাম মহৎ কাব্য। প্রাণের 
জ্যোতির্ময় বিকাশ। 

জনাপ্রয়তার কথাই যখন উঠল, নিরন্তর একটি জিনিস আম ভাব যে, 
আধুনিক কাঁবতা জনাপ্রয় নয় কেন? সমস্যাটা বর্তমান কালের সমস্ত কাঁবর 
কাব্যের জাঁবন-মরণ সমস্যা। প্রকাশকেরা কাব্যগ্রন্থ ছাপতে কেন দু'পা পাছয়ে 
আছেন? সমসামায়ক কাঁবদের বই কেন সংস্করণের পরে সংস্করণ হয় না? 

পাঠক-পাঠিকার শিক্ষা, কল্পনা, সংস্কার ও বুদ্ধির উপর যতই দোষারোপ 
করি-না-কেন, দোষটা যে অনেকখানি কবিদেরও বটে-এটা কিরূপে অস্বীকার 
কার। আঁবাশ্য এ য্ান্টার পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথাই হয়ত বলবার 
আছে। তব; এটাও তো স্বীকার্য যে, পাঠক-পাঠিকার কাছে আধুনিক কাবির 
হৃদয়-নিবেদনে কোথায় যেন গলদ রয়েছে! নইলে গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধের 
টোপ যে রাঁসকজন সহজেই গেলেন, তান কাঁবতার চার দেখলে কেন পালান ? 
যতই দিন যাচ্ছে, ততই কবিতার পাঠক-পাঠিকার ভিড় হু হু করে কমে যাচ্ছে 
এ অবস্থার শীঘ্র প্রতিকার না-হলে শেষে ভিড়ের মাঠ একেবারেই ফাঁকা হয়ে 
যাবে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের সম্পাদক ও প্রকাশকেরা কাবকে নির্মমভাবে 
গল্পলেখক বা ওুপন্যাঁসকের কয়েক স্তর নিচেই যেন নামিয়ে এনেছেন। বাজারে 
আজকাল গল্প বা উপন্যাস লেখকেরই অধিক সম্মান এবং আঁধক দাক্ষণা। 
অথচ, ভেবে দেখুন, কীণ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে কাবদের এমন দ্যার্দন তো আগে 
ছিল না। পৃথিবীর সকল দেশেই কবির কত সম্মান ছিল আগে আগে। 
এদেশেও রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে কালিদাস হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 
সংস্কাতির যাঁরা ধারক ও বাহক, তাঁরা আঁধকাংশই মৃখ্যত কাঁব। অতএব, এ 
ব্যাপারে কবিদের এখন থেকেই সাকুয় আন্দোলনে নামা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে 
কঁবিদেরও এমন লেখা লিখতে হবে, যাতে তান জনাঁচত্ত জয় করতে পারেন 
সহজে । এবং এখানেই আসছে সহজবোধ্যতার কথা। কাব বিমলচন্দ্র এ বিষয়ে 
পুরোমান্রায় সচেতন এবং দাঁয়ত্বশনীল। 

উদাত্ত ভারত' এমনই একখানা সঞ্কলন, যা দিনের পর দিন পড়লেও 
ফুরোয় না। বইখানি তিনাঁদন ধরে অনবরত পড়েও আমি ফুরোতে পারলাম 
না। তাই তারে দাঁড়য়ে বিস্ময়ে দেখলাম : 


শবল্দু তুমি মহাঁসন্ধু অশ্রুাসন্ত সৃম্টির যল্ঘণা 
অন্তহীন শাল্তিহীন উবায় প্রভাতে, 

আমার অশান্ত মনোবিপ্রবের আঘাতে আঘাতে 

জল্ম হল ধাঁরঘ্ীর ইতিহাস শত-শতাব্দীর 

আমারি সূম্টির রঙে যুগ যুগ রাঞঙ্জত অধশর। জেম্দ্র) 


কত রান্র ফসফরাসের মত জব্লতে দেখোছি তার স্মৃতিপঞ্জ 
ঝড় থেমে যাওয়া গাঙের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। (ত্তরাকাশের তারা) 


কাব্যের এই উত্তরগ্গ সমুদ্রের তারে দরঁড়য়ে দেখলাম কাঁবর অভীম্ট উত্তরা- 
কাশের তারাকে। এই তারা তো সাধারণ তারা নয়। হাঁতহাসের দক-ানয়- 
কারী রন্তাশ্নিদেহ ধ্রুবতারা । 


৮৬ অর্ধশতাব্দী 


হঠাং সে গম্বুজ তাঁলয়ে গেল 

অগাঁণত গ্রাম জনপদের প্রাণ-জাগানো মহাগঞ্গায়। 

সমূদ্রগামী গাঙের এক্ল ওকৃল জোড়া ঘোলা জলে 

উজ্জ্বল আলোর চূড়াটা ফাতনার মতো দু'একবার কে'পে তাঁলয়ে গেল। 
€ উত্তরাকাশের তারা ১ 


উনিশশ' আটচল্লিশ সালের মে মাসের একটি রান্র। আমরা সবাই ঘুমিয়ে 

আছি। কিন্তু কাব জেগে বসে আছেন কেন? বুঝি তিনি কাঁব-ধান্রী। অল্তঃ- 
সত্তা নৈশ পৃথিবীর পূত্র-প্রসবের মত উষালগ্নে অন্য এক সূর্য-প্রসবের অপেক্ষা 
করছেন। 

কোন আশাবাদী নাক বলোছিল 

প্রত্যেক রান্রেই পাঁথবী অন্তঃসত্ত্বা হয় 

টন্টন্‌ ক'রে ওঠে তার স্তন পাকাফসলের রসমাধূর্ষে। 

পার্থিব সম্ভাবনার রান্র থমথম করে। 

আশাবাদী বলোছল রান্ত ভোর হবে। সের্য উঠবে) 


আবার দারিদ্যের যন্ত্রণায় এই কাবই আর একদিন রান্র জাগতে জাগতে 
1লখছেন : 
ও ক কোনো হতভাগ্য বিদেহ-কবির 
ধহচ্যুত শিলীভূত খসে-যাওয়া জলন্ত পাঁজর ? 
শাঁথবাী প্রসৃপ্তিমগ্ন। নিরবধিকাল। 
এখনো বল্মীক স্তূপে “মরা মরা” জপে রক্াকর। ছেন্দপতন) 


কবির একটি ভারা মিষ্ট প্রেমের কবিতার নমুনা দিচ্ছি: 


তুঁমি বলেছিলে আসবে সবাই ঘুমালে 
প্রাণপদ্মের মৃণালে। 

তুমি বলোছলে চাঁদ ডুবে গেলে 

শেষরজনীতে সংসার ফেলে 

নীল জ্যোৎস্নায় হংসাঁমথুন অলসপক্ষ ভাসালে, 


তুমি বলোছিলে আসবে আকাশ ঘুমালে । (বভাসা) 


“উদাত্ত ভারত'-এর কাব কী নিয়ে কবিতা লেখেন নি? এশিয়া, জম্বুঁ 
ছবীপ, পলা, সুয়েজখাল, প্রাচীন মিশর, টাসমাঁনয়া প্রভীত দেশ ও [বশেষ 
জায়গা 'নন্নে প্রথম পর্ব বা অধ্যায়ের কাঁবতাগুলো। "দ্বিতীয় পর্ব বাজ্মনীক, 
বেদব্যাস, ঠৌ'পদা, বিদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি এরীতহাঁসক কাব ও ব্যান্তদের 
নিয়ে। তৃতীয় পর্বে এসেছে ইঞ্জিন, হাওড়ার ব্রীজ, বেতার, পারমাণবিক, 
ষাল্লিক প্রীতি ভারশ শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক কবিতা । চতুর্থ আর পণ্চম পর্ব 
বড়ই 'স্নধ। ছন্দের নানা নিরীক্ষা-পরশীক্ষা। পণ্ম পর্বে প্রজাপাত, ফাঁড়ং 
কাকাতুয়া জোনাকি, পারাবত প্রীত প্রারণীবশেষকে নিয়ে লেখা । ষম্ঠ সর্গ 


অর্ধশতাব্দী ৮৪ 


সলত প্রেমের কবিতা দিয়ে ভরতি। পবভাসা' লেখার পর 'জয়মতণ” কবিতায় 
প্রেম রূপান্তরিত। যাকে বলা চলে মহ প্রেম। অবিশ্যি, "শবভাসা” লেখার 
বহদ বছর পরে 'জয়মতা” কবিতা লেখা হয়েছে। সপ্তম সর্গে এক একটি করে 
বার মাসের উপর কাঁবতা লেখা আছে। ছন্দের কারিগারর সঙ্গে বাচ্যাথের 
প্রসাদগুণ লক্ষণীয় : 

টইট.ম্বুর দিঘিভরা 

শাঙন মেঘের অলঝরা 

শূন্য-কুটির দীপনেভা ঘরে 

যক্ষবধূর মন মরা॥ শ্রোবণ) 


অস্টম, নবম, দশম পর্বে কাবতাগুলোর স্সো রাজনশীতি জঁড়ত একাদশ 
পর্বে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণণয় ব্যান্তুর চরিত্রের 
উপর শ্রদ্ধার্থ। দ্বাদশ পর্বে ভারতের প্রাচীন এীতহ্য, যথা, সাবন্রী-সত্যবান, 
তিলোত্তমা, উমা প্রভাঁতিকে নিয়ে কাব্যাঞ্জাল। ন্রয়োদশ, চতুর্দশ, পণ্চদশ ও 
ষোড়শ অধ্যায়ে নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাবতা। 


বিমলচন্দ্র ঘোষ নতুন যুগের কাব, একথা বলার বোধ কারি প্রয়োজন নেই। 
যখন-তখন সামায়কীগুলির পজ্ঠা খুললেই তাঁর লেখা চোখে পড়ে । এত অজস্র 
স্রচনা। সকলেই জানেন, তিনি আবার প্রথম শ্রেণীর গশীতকারও! মোটকথা, 
স্বতনি আমাদের প্রিয় কবি। তাঁর ধুগোত্তীর্ণ কণ্ঠস্বর জলদমন্দ্রস্বর্নে অনবরতই: 
ব্লামদের আশেপাশে ধ্বনিত হচ্ছে। যে-বালষ্ঠ স্বর শুনলে শরারে রোমান্ট 
খাহো। 
হে ভারত, 
আম তোমার বুগোল্তর্ণ কণ্ঠস্বর, 
আমি তোমার যৃগযুগাল্তারত রক্ত-সমূদ্রের সৃজনোল্লাস ! 
তোমার কাণ্চনজঙ্ঘার আঁতকায় তুষার-পদ্মে 
অগ্মিপক্ষ ভ্রমরের মত আমি গান গেয়োছি...মঅকুণ্ঠ ভারত) 


কবির সেই স্বরই কখনো ভালোবাসায় প্রগাঢ়, কখনো ঘৃণায় শাণিত, 
'বিদ্রুপে তীব্র এবং ক্রোধে রন্তবর্ণ। সেই স্বরই সারা পাঁথবীর উপর 'দয়ে 
স্বখন শান্তির বাণী বহন করে ওড়ে, তখন, 
আমার শ্ান্তি-পারাব্ত ওড়ে বিশ্বের মহাকাশে 
রোমান্টকর রজতশু্র পাখা 
অবাধ অজেয় গাঁতবেগ তার মানুষের 'বিশ্বাসে 
প্রেমচণ্জল রাঙা দুই চোখে সোনালি চাঁদের রাকা। (বিশঝান্তি) 


আবার সেই মুগ্ধ স্বরই বাংলাদেশের মাঠে দাঁড়য়ে যখন আষাণের আগমনী 
“গায়, তখন শুনতে ক মধূর লাগে: 
বাঁজবোনা মাঠে মনোময়ূরীর নীলপাখা। 
তুমি এলে রিমঝিম সোনায় সবুজে আঁকা ॥ 
শসোর সফলতা ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখা। 
পালক কাঁপায় নাশগন্ধার রেণু মাথি॥। আধাড়) 


নি) ঘর্ধশতাব্দশ 


আমার সর্বশেষ বন্তব্য এই যে, সংকলনখানি ঘরে ঘরে রাখার মত একটি 
যোগ্য বই। রবীন্দ্রনাথের সণ্চায়তাকে আমরা যেমন ভালোবাস, তেমনি 
ভালোবাসার মত এটও আর একাট। বাংলা কাব্যের ভান্ডারে একটু আত 
মূল্যবান সংযোজন এই সংকলনখানি। 
নদীমাতৃক বাংলার রিস্ত নরনারীর জীবনে এখন দিন চলছে, না রাত চলছে, 
পাঠক-পাঠিকারাই তার বিচার করবেন। কিন্তু কবর কণ্ঠে শুনুন : 
তোমায় ডেকোঁছি মা, 'নাবড় তমসায় 
ডেকেছি কতবার রান মুছে দাও! 
ণদনের আলো যে মা দোখাঁন কতকাল 
সে কথা মনে নেই। প্রাণের ঢেউ তুলে 
জোয়ারে উতরোল তুমি কি ভাসাবে না 
শুকনো মরা নদী? পদ্মা-মেঘনার 
বিপুল বন্যার তাইতো রঁচি গান 
তাইতো জেগে আছ 'নাঁবড় তমসায়। রেদ্র মল্লার) 
-_অগ্রণশ : কার্তক ১৩৬৩ 
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্র্ণকমল ভ্ীচার্য 

“..আম আপনার কবিতার একজন গুণমৃগ্ধ পাঠক। কিন্তু আপনার মত 
প্রথম শ্রেণশর কাঁবর সমালোচক হবার যোগাতা আমার আছে কি ?......সবেচেয়ে 
জনাপ্রয় কাঁব যে [িমলচন্দ্র ঘোষ এ বিষয়ে কাঁবরা ছাড়া আর কেউ 'দ্বমত হবেন 


৯১০ অধ শতাব্দ। 


আপনার কাঁবতার আলোচনা কার, আবৃত্তি কার। দিল্লীর প্রগাঁতপল্থণ মহলে 
আপাঁন বেশ খ্যাতনামা কাব। অবাঙালখদের মধ্যেও। আমাদের আটিপসের 
(1855.) এক হিন্দুস্থানী সহকমর্ঁ নরোত্তম নাগর হইনি একজন প্রশ্গাতশল 
হিন্দী লেখকও) আপনার “ক্ষুধা” কবিতাটির হিন্দী অনুবাদ করেছেন বহু 
আগেই। আমি তা জানতাম না। আপান জানতেন কি? আপনার আরও 
অনেক কবিতা অনাদিত হ'য়ে হিন্দী পন্র-পান্রকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। 
এত ভাল কবিতা গুরা কোথায় পাবেন 2” পন্রাংশ : ২রা জানুয়ারী ১৯৫২.. * 
“হংস”"  পান্রকার 8170-1610155510 11001957-এ “ক্ষুধা” ও আর একটি 
কবিতার হিন্দী অনুবাদ বার হয়েছে ।...আপনার “ভূখা ভারত” দিল্লীর প্রগাঁত- 
শীলদের মধ্যে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে। এখানে বর্তমানে আপানিই সবচেয়ে 
জনাপ্রয় বাঙাল কাঁব।” 


জ্যোতিমর়্ রায় 


“আপনার অনেক কবিতাই পড়েছি “ভুখা ভারত”ও পড়লাম। গত দশ বছর 
ধরে কবিতাকে আলোচ্য বস্তু বলেই জেনে আসাছ, হঠাৎ উপভোগ্য বস্তু 
1হসেবে পাঁরবেশন করে আপাঁন িত্তবিদ্রম ঘাঁটয়েছেন। বৃক্ষের বিস্তৃত সত্তার 
যেমন রূপান্তর ঘটে পৃষ্পের রূপায়ত সততায়, আপনার হাতে তেমনি ক'রেই 
হয় রুট বাস্তব থেকে রাজনীতি । কংগ্রেসী গণনেতাদের মতই গণকাঁবরা যখন 
প্রজ্ঞার বারবিলাস থেকে কাব্যের ফরমান দিচ্ছেন, তেমান সময় আপনার গণবোধ্য 
কাঁবতাকে, কেবল তাই নয় রবীন্দ্রোন্তর যুগে এমন সুষ্ঠু সতেজ্জ আবাত্ত-যোগ্য 
কবিতাকে যাঁদ সম্রদ্ধ স্বীকাতিতে নমস্কার জানাই, অনেকের চোখেই জাত যাবে 
জাঁন-_ তবে কিনা সেখানকার খোয়ানোকে আমি অজ্ন বলেই মনে করি ।” 

-২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ 


_পত্রাংশ : ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫২ 


গারিজাশঙ্কর রামমচোৌধ্রশ 
“তোমার বই পড়ছি। রোজ ভোরে পাঁড়। আরো পড়বো । ইহা আমার 
গখতা, ইহা আমার চণ্ডী। বইখাঁন আম কিনলাম। পরে দাম পাঠাচ্ছি। 
ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী পাটনা শহীদ স্মৃতির ৭ জন শহাদের মুর্তি 
গড়েছেন। কাগজে ছবি দেখোছি। দেবীপ্রসাদ ভাস্কর, তুমি কাব। তুমি 
আরো মহায়ান। তুমি তাঁর চেয়ে আর্ক দক থেকে) দরিদ্র। উদাত্ত ভারত'- 
এর “ফাঁড়ং, থেকে বেদব্যাস একই সুরে বাঁধা। আম কাঁবতা আধুনিক) পাঁড় 
না, কেননা বুঝি না। তোমার কবিতা বুঝি, কেননা তোমাকে বুঝেছি। তোমার 
চেহারায় তোমার কবিতা ধরা পড়ে যায়। যে ছেলেটিকে (বিজু) আমার কাছে 
দেখেছ, সে দিনে আমার এখানে ভাত খায়, রাত্রে ৭ ভাইবোনে মিলে এক পয়সার 
করে মুড় খায়। এরাই ব*্লবের উপাদান। এদের শুকনো মরা হাড়ের ওপর 
মা কালী নতত্য করবে, শব প্রলয়ের ডমরু বাজাবে। তুম তাঁর কাঁব। তোমার 

সহিত পারচয়ে ধন্য হলাম। 
- একখানি পোস্টকার্ভড ;: ২৫।১১।১৯৫৬ 


সজনশকান্ত দাস 


“বাংলা কাব্যসাহত্যে বিমলচন্দ্ের 'বাশষ্ট স্থান। দুই স্বতন্্ ভূমিকায় 
তান কাঁবতা 'লাখয়া থাকেন-_সৃষ্টিধমর্গ ও প্রচারধমাঁ। মনের আনন্দে যেখানে 


অর্ধশতাব্দী ৯১ 


শতাঁন কাব্য সাঁন্টি করেন সেখানে তিনি জাতকাব, প্রাণের আবেগে বা সামাঁয়ক 
ঘটনার আভঘাতে যখন কাবতা লেখেন তখন তিনি চারণ কবি। দুইয়েই তাহার 
সমান্‌ হাত। “উদাত্ত ভারত'-এ দুই ধারারই নিদর্শন আছে। কিন্তু যে বিমল- 
চন্দ্রকে আমরা ভালবাসি ও শ্রদ্ধা কার, তানি স্থান-কাল-পান্রের উধের্ব, নিরবাঁধ 
কাল ও বিপ্‌ল পাঁথবীর কবি। তান চিরন্তন মান্যষের কঁবি।” 

- শনিবারের চিঠি : অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ 


নখরেন্দ্রনাথ রায় 


“আপনার 'উদাত্ত ভারত' পেয়োছ মান্র চার-পাঁচাদন আগে । আম এখন সুদূর 
বিদেশে; তবুও আপাঁন আমায় মনে রেখে এত যত্র করে বইটি পাঠিয়েছেন যে 
আম তাতে অভিভূত না হয়ে পাঁর নি।...এই প্রথম পড়লুম আপনার প্রাতি- 
নিধত্বমূলক কাব্য-সংগ্রহ। পড়ে 'বাস্মত হয়োছ ভারতবর্ষের অতাঁত, বর্তমান 
ও ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে আপনার সজাগ চেতনার বিস্তারে ও তার সাবলল প্রকাশ- 
কুশলতায়। এখানকার একাডেমী অব সায়েন্সেস-এর প্রাচ্যবদ্যা বিভাগের 
অয়োজনে, গত মার্চ মাসে আমাকে একটি বন্তুতা দিতে হয়োছল-_অবশ্য 
ইংরেজীতে_ বাংলা সাহত্যের আধুনিক যুগ সম্বন্ধে। তাতে আমি আপনার 
কবিতায় বর্তমান বাংলার জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার আনন্দ-বেদনার বহু- 
ভাঁঙ্গম প্রকাশের কথা বাঁল। তারপর মে মাসে যেতে হয়েছিল লোননগ্রাদে-_ 
গব*বাঁবদ্যালয়ের আমল্লণে। দু সপ্তাহ ধরে বাংলা সাহত্যের বিষয় আলোচনা 
করার জন্যে। সেখানে দেখোছল্‌ম এক ভদ্রমাহলা আত যত্রসহকারে আপনার 
কাঁবতা অধ্যয়ন করছেন। প্রাভ্দা' পনত্িকাতেও আপনার কবিতা প্রকাশিত 
হয়েছে বাংলা থেকে রুশ অনুবাদে । এদেশে কাঁবদের সমাদর ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখে 
আনন্দ হয়; সেই সঞ্গে বেদনাও জাগে, কবে কতাঁদনে আমরা এই কাম্য অবস্থায় 
পেশছাতে পারবো! 


-পিল্রাংশ : মস্কো : ১৯-১০-১৯৬৩ 


হরপ্রসাদ সখোপাধ্যায় 

বর্তমান বাংলার জাঁবিত কাঁবদের মধ্যে যে দু'জন কবি জনাপ্রয়তার শীর্ষ 
স্থানে আধাচ্ঠত, তাঁদের একজন কাজশ নজরুল ইসলাম, অপরজন নিঃসন্দেহেই 
বিমলচন্দ্র ঘোষ। সমাজ-সচেতন কাঁব হিসাবে তাঁর খ্যাত শুধু ভারতবর্ষের 
চতুঃসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রুশ কাঁমউনিস্ট পার্টর মুখপত্র 'প্রাভদাক্ম 
বাংলা কাব্যের রূশশী সংকলনে তাঁর বহু কাঁবতা সসম্মানে স্থান পেয়েছে এবং 
ইংলন্ডের বিখ্যাত 41000101617 পান্রকাতেও 'র্তীন সমালোচক কর্তৃক উচ্চ- 
প্রশংাঁসত হয়েছেন এ সংবাদও বাঙাল পাঠকদের অজানা থাকবার কথা নয় ।... 
ষে ষূগে অন্য কবিরা পরণক্ষা-নীরিক্ষার নামে পাশ্চাত্য অবক্ষয়ের অন্ধ গাঁলতে 
ঘুরে মরছেন আর সেই জনবিমুখ ব্যর্থস:ম্টির গর্বে আত্মতাপ্তি চারতার্থ করছেন, 
সেই একই যুগের কাব বিমলচন্দ্র কেমন করে অক্রেশে এমন সাবলীল, এত 
সুস্থ, এত বাঁলষ্ঠ কাব্য সৃষ্ট করতে সমর্থ হলেন 2 আন্তজাতিক মননের 
সুস্থ স্ন্দর মাহমায় তাঁর কবিতাগুলি যেন জীবনকে মৃঠোয় নিয়ে চলে। রক্ষণ- 
শশলতা, কুসংস্কার, আবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কাব্য যেন বজ্্রকঠিন 
গ্রীতিরোধ। ..সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাঁর কাঁবতায় 
দিজেদের আশা-আকাক্ক্ষা আনন্দ-বেদনার উৎস খুজে পাবে। প্রেমে, কর্মে, 


১৯২ অর্ধশতাব্দী 


চিন্তায়, সংগ্রামে কাব বিমলচন্দ্র ঘোষ তাদের আশ্বাস দিয়েছেন, আমি আছ 
তোমাদের পাশেই, চারণ আমি, তোমাদেরই আম সুখদহঃখমান্দ্রিত কণ্ঠস্বর ।... 
আমাদের দেশে একদল বাঁদ্ধসর্বস্ব উন্নাঁসক বলে থাকেন সর্বহারা জর্গণের 
জন্য যাঁরা কাঁবতা লেখেন তাঁদের কাঁবতা--কাবিতা নয়, প্রচারমূলক শ্লোগানধমা 
কতকগুলো স্থূল কথ্যর উচ্ছ্বাস মাত্। কবি দৃপ্ত ভাষায় এদের জবাব 


“লেখনীতে রাঙা রন্ত ঝরাই প্রচারের অপবাদে 
কাঁলঝুদি মেখে হীরা খ:ঁজ তবু কয়লা খাঁনর খাদে 
পাঁজর-জবালানো অসহ জবালায় জলি 

নীল অঞ্গারবাষ্পীশখার আকাশে বুলাই তুলি 
কৃফমেঘের বুকচেরা রজনীতে 

রেখায় রেখায় প্রলয়ের আলো ফুটে ওঠে বিজলীতে 
মহান প্রচাবে গণমানসের মান্তর সংগীতে ।” 


..আমাদের একান্ত বিশ্বাস বাঙালী এই বরেণ্য কবিকে যথোঁচিত মর্যাদা দিতে 
দ্বিধা করবে না। 
_বংশ-শতাব্দী : অগ্রহায়ণ ১৯৩৬৩ 


কুমারেশ ঘোষ 

একাঁট সন্দশর্ঘ প্রবন্ধে কুমারেশ ঘোষ “উদাত্ত ভারত'-এর উচ্ছ্বাসত প্রশংসা- 
প্রসঙ্গে বলেন, “উদাত্ত ভারতের ছোট ছোট সনেটগুি, যথা : মন., দক্ষ, শ্রীকৃষ, 
একলব্য, কর্ণ, বাল্মনীকি, বেদব্যাস, কাঁপল, মেনকা, দ্রৌপদী, বিদ্যাপাঁতি, চণ্ডীদাস 
ইত্যাদির বিষয়ে ছোট্র করে বাল: এগুলি উদাত্ত-ভারত-সৈকতের এক-একটি 
মুস্তাশ্রী!” 

যষ্ঠিমধু : মাঘ ১৩৬৩ 
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 

উদাত্ত ভারত” আগাগোড়া পড়ে উঠতে পারি নি। কিন্তু যতখানি পড়েছি, 
তাতে খুবই আনন্দ পেয়েছি । আম অনেকাঁদন থেকে আপনার লেখার পরম ভন্ত; 
একসঙ্গে এত লেখা পেয়ে সে ভান্ত যেমন বাড়লো, তেমনই দেখল্‌ম তা অহেতুক 
নয়। আপনার উপরে বাঙালশ পাঠকের দাব এখনো মেটে নি এবং সেই জন্যে 
আপনার অস্বাস্থ্যের কথা শুনতে খারাপ লাগে। আশা কার শীঘ্রই সুস্থ হয়ে 
উঠবেন। উদাত্ত ভারত, উর্পহার পেয়ে যংপরোনা্ত গৌরববোধ করাছ। 

_পন্রাংশ : ৩০-১০-১৯৫৬ 
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বেনফ্চল) 

“...উদাত্ত ভারত' বইটি পেয়ে খুব খুশী হলাম। বাংলা সাহত্যের আসরে 
তোমার স্থান স্বানার্দন্ট হয়ে গেছে বহাঁদন পূর্বে। এই সংকলনের অনেক 
কাঁবতা আগে পড়েছি এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।...তুমি শুধু শান্তশালী কাব 
নও, শান্তশালৰ ব্যান্তও। বাইরের ঝড়-ঝাপ্টা তোমার প্রাণের প্রদীপটিকে 
নেবাতে পারে নি, কেবলমান্র কাবতা লিখেই তুমি নিজেকে সাহিত্য-জগতে 
প্রাতীন্ঠত্ব করেছ। এটা কম কথা নয়। তোমাকে আম আভনন্দন জানাচ্ছি।" 

_পন্রাংশ : ১২ই মার্চ ১৯৫৭ 


অধণশতাব্দী ৯৩ 


অজয় ঘোষ [সাধারণ সম্পাদক : ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি] 


“...আপনার কাবিতা পাড়য়া আমি বাস্তবিকই মূণ্ধ হইয়াছি। বাংলা 
সাহিত্যে ও কাব্যে আপনার অবদান অতুলনীয় । আপনার মতো প্রাতভারান 
কাঁবর রচনা বাংলা সাহত্যে প্রগাতশশল চিল্তাধারাকে সমৃদ্ধ কাঁরয়াছে। আম 
আশা করি, আপনার মতো বাঁলচ্ঠ লেখক ও প্রাথতযশা কাব বাংলা কাব্য, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নৃতনভাবে রৃপায়িত কাঁরয়া তুলিবে। আমি আন্তারক- 
ভাবে আপনার "উদাত্ত ভারত'-এর বহুল প্রচার কামনা কার।” 

-_ পন্রাংশ : ১৭ই মার্চ ১৯৫৭ 


হুমায়ন কবির 
“...কিছুদিন হ'ল আপনার উদাত্ত ভারত পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি 
হয়তো খবরের কাগজে দেখেছেন যে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাস আমার পক্ষে 
ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে । এবং কাব্য সংকলনাঁটর জন্য ধন্যবাদ জানাই 
শন সেজন্য নট গ্রহণ করবেন না। আপনার ছু কিছু কাবতা আগেও 
পড়োছ এবং এখন আবার পড়লাম। আপনার কাঁবত্বশান্ত আবসংবাদী এবং 
আশা করি আপনার কাব্য-সাধনা উত্তরোত্তর সার্থক হোক। আমার দ্বারা যাঁদ 
আপনার কোনো সাহায্য হয় জানাবেন, অবশ্যই আমি তা করবো। দুঃস্থ অথচ 
শান্তশালী লেখকদের সাহায্যের জন্য ভারত সরকার আজ তিন-চার বংসর হল 
বাত্তর ব্যবস্থা করেছে, আপনি যাঁদ সে বাঁত্ত পান তবে সাংসারক অভাব 
খানকটা দূর হবে। নিজে সাক্ষাংভাবে ভারত সরকারের কাছে আবেদন করে, 
অথবা প্রাদেশিক সরকার যদি ভারত সরকারকে লেখে_ এই দুইভাবে বাঁত্ত 
দেওয়া হয়। আপাঁন যাঁদ বাংলা সরকারকে দিয়ে লেখাতে পারেন, সেটাই বেশী 
ভাল হবে, তবে নিজে আবেদন করেও অনেক সাহাত্যক মাসোহারা পেয়েছেন। 
আপাঁন 1৬111501901 13001020101, 0009৮. 01 21019, 17109121 1991051017 
এই নামে দরখাস্ত পাঠাবেন। আশা করি নববর্ষে আপনার ভাবনার বোঝা লাঘব 
হবে এবং আবভভ্ত মন 'দয়ে সাঁহত্য-সাধনায় আত্মীনয়োগ করতে পারবেন ।”* 
-পন্রাংশ : নিউ 'দল্ী, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ 


কালিদাস রায় 

“বমলচন্দ্র বরমান যুগের শান্তশালী কাঁবদের অন্যতম। তাহার রচনার 
পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা আমাকে মুগ্ধ করে। মনমষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ তাহার 
রচনাবলীকে অনন্যসাধারণ কারয়া তুঁলয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা বিমল আদৌ 
গতানুগাঁতক নয়। বিমল প্রাচীন কাব্যধারার অক্ষরে অক্ষরে অনুবতাঁ নয়, 
আবার বর্তমান যুগের বিজাতীয় ধারার প্রভাবে মূহ্যমানও নয়। তাহার রচনার 
স্বকীয়তা ও মৌলিকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অতীতের প্রাত যথাযোগ্য 
শ্রদ্ধা রাঁখয়া বর্তমানে আত্মস্বাতন্দ্য রক্ষা করিয়া সে ভাঁবষ্যতের আশা- 


*অধ্যাপক হূমায়ুন কাবিরের চেঞ্টায় বিমলচন্দ্র ভারত সরকারের কাছ থেকে মাসিক 
১৫০ টাকা বৃত্ত পান। এই বৃত্তি মঞ্জরের জন্য বাংলাদেশ থেকে জোরালো 
সুপাঁরশ করেন : অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজ্বনীকান্ত দাস, অন্নদাশগ্কর রায়, নীহাররঞ্জন রায়, 
শাঁশভূষণ দাশগপ্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও আমোরকা থেকে আময় চক্রবতাঁ। 


৯৪ অর্ধশতাব্দী 


আকাঙ্ক্ষাকে কাব্যে বাণীর্প 'দয়াছে। এ দেশের কাব্য-সাহিত্যের যুগসন্ধির 
ইতিহাসে বিমলের কাবতাবলণী যথেম্ট উপাদান যোগাইবে বিয়া আম বিশ্বাস 
করি। 

- সন্ধ্যার কুলায় : ৪-৩-১৯৫৭ 
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হরিদাস মুখোপাধ্যায় 


“আপনার কবিতা যত ভাল লেগেছে, তার থেকেও অনেক বেশন ভাল 
লেগেছে আপনার মানুষটিকে । সংসারে প্রাতাঁদন অসংখ্য মানুষের সঙ্গে দেখা 
হয়, যারা আসে আর যায়-মনের গভীরে কোন রেখাপাতই করে না! হঠাৎ 
হঠাৎ দু'এক জনকে মুহূর্তের জন্যে কাছে পাই যারা সমস্ত হৃদয়কে আধকার 
কারে রাখে । কবি বিমলচন্দ্রকে দেখে অনুভব করলুম যে বহুদিন পর আবার 
যেন একটা তাজা, জীবন্ত মানুষ দেখলাম। 

“আপনার কাঁবতাগ্ীল পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যাই। নূতন যুগ-ভাবনার 
স্বাক্ষর আপনার কাব্যে যেমন পাঁরস্ফুট হয়েছে; আধাঁনক বাংলা সাঁহতোর 
আর কোথাও তেমনাট পাই 'ি। আপান 'দল্লাী থেকে ফিরে এলে আপনাকে 
+]1)9 00015105 ০ 079 79010121] 12:000201011 110৬6176116 বইখানি 
দেব ।......আপাঁনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।” 

_পত্রাংশ : ২৯-৩-৫৯ 
উমা মুখোপাধ্যায় 

..«আপনার কথা শুনে ও আপনার কবিতা পড়ে কবিকে ভাল লেগেছিল; 
[কিন্তু আপনাকে দেখে ও আপনার আবৃত্তি শুনে কাবকে ভালবেসোছ। মার 
ঘন্টা খানেকের আলাপে মানুষ যে কি করে দূরকে নিকট ও পরকে বন্ধ করতে 
পারে, তা আবার নতুন ক'রে উপলাব্ধ করলাম। আম “মোটা” মানুষ, কবিতা 
ভাল বুঝি না। এর ভাবের বিন্যাস, কি ছন্দের চুলচেরা হিসাব, কিম্বা তত্তের 


'বইখানির জন্য অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউমা মুখোপাধ্যায় ১৯৫৯ 
রবান্দ্ু-পুরস্কার লাভ করেন। 


অর্ধশতাব্দশ ৯৫ 


দার্শনক বিশ্লেষণ আমার নেই। কিন্তু আছে রসোপলব্ধি। যে কবিতা 
সঙ্গীতের মতো আমার মনের তন্ত্ীতে ঝংকার না তোলে, তাকে আমি কবিতা- 
পদবাচ্য মনে করি না। এক কথায় শুনেই যা ভাল লাগে, শুধদ ভাল লাগে না, 
ভাল লাগার পরেও মনে যার রেশ রেখে যায়, ধা থেকে আসে 'আবার শোনা, 
“আরো শোনার আকাক্ক্ষা” তাকেই যথার্থ কাঁবতা বলা চলে। এঁদক থেকে 
বিচার ক'রে আধুনিক কবিতার প্রাতি আমার ছিল বরাবরের একটা অবজ্ঞা ও 
তাচ্ছিল্যের ভাব। না বুঝ এর ভাব, না বুঝি এর ভাষা, না বাঁঝ এর রস। 

সোঁদন আপনার গম্ভীর উদাত্ত স্বরের খান কয়েক কাঁবতার আবাত্ত শুনে 
আঁভভূত হয়োছলাম। টুপ টাপ্‌* ও “হাওড়ার ব্রীজ'-এর সুর এখনও হাওয়ায় 
ভেসে কানে বাজছে। আপনার কাবতার সূরঝত্কার ও ছন্দ-চাতুর্য, বর্ণবোচিন্ন্য 
ও ভাবের বিশালতা, সর্বোপাঁর এর মধ্যে প্রাতফলিত কাবর ষে তেজোদ্‌প্ত ও 
আদর্শবাদী মনের পারচয় পাওয়া যায়, তা” পাঠকের মনকেও সংক্তামিত করে। 
আধুনিক কাঁবিতা সম্পর্কে ভুল-বোঝা আমার দূর হ'ল। এ যেন কলম্বাসের 


আমোরিকা আবন্কার।” 


_-পন্লাংশ : ২৯শে মার্চ ১৯৫৬৯ 
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কালিদাস মুখোপাধ্যায় 
“... রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে এসে বেদনার সঙ্গে জানয়েছেন যে, 
তাঁর কাঁবতা 'বাচন্র পথে গেলেও সর্ব্রগামী হয় নন, সমাজের একেবারে নঈচের 
তলায় যাদের বাস তাদের জাঁবনকথার 'তনি বাণীরুপ দিতে পারেন নি।...... 
তিনি জানতেন : 
“জীবনে জীবন যোগ করা 
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা ।” 


রবীন্দ্রনাথ যা পেরেছেন তা তানি পর্যাপ্তভাবেই আমাদের দিয়েছেন, 
ফাঁক দেন নি। তিনি তাঁর সরের অপূর্ণতা সাবিনয়ে স্বীকার করে গেছেন। 
যে কাব কৃষক-মজুরের অত্যন্ত কাছে, যাঁর সঙ্গে তাদের িনকট-আত্মীয়তা, তিনিই 
এসে সবহারাদের কথা শোনাবেন, এই আশা নিম্নে কাব সাগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন 


অর্ধশতাব্দী ৯১৭ 
এ 


দাবষ্যতের দিকে, জনজখীবনের সেই কবির বাশশ শোনবার জন্যে 'তাঁন কান পেতে 
বসেছিলেন। তাইতো তান জাবনের প্রতাল্ত সীমায় দাঁড়িয়ে অনাগত দিনের 
জনজ্রীবনের যুগকবিকে বারংবার নমস্কার জানিয়ে গেছেন। চল্লিশোত্তর ষ্‌গে 
রবীন্দ্রনাথের সেই বহঃপ্রতীক্ষত জনমানসের কবির সন্ধান পাওয়া গেল সকাল্ত 
ভদ্রাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিমলচন্দ্র ঘোষের মধ্যে। বাংলা কাব্যে আরম্ভ 
হ'ল নব যুগ। যে নূতন জীবনবোধ ও জশীবনদর্শন নব য়গের বনিয়াদ তার 
প্রধান পুরোহিত ও শ্রেম্ঠতম প্রাতানাধ বিমলচন্দ্র ঘোষ। এই জশবনবোধ ও 
জশীবনদর্শনের উজ্জবলতম সাক্ষ্য উদাত্ত ভারত” ও 'রন্তগোলাপ”।” 
_তরুণদের মৃখপন্র : ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা : মাঘ ১৩৬৬ 


নারায়ণ চোঁধুরশ 

“...আপনি আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহত্যের একজন অনন্যসাধারণ শাল্তধর 
প্রাতিনাীধ। আপনার রাজনোতিক দৃম্টিভঙ্গশীর সঙ্গে আমার এক্য না থাকলেও, 
আপনার কাব্য-প্রাতিভাকে আমি মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা কার জানবেন। আপনার 
শব্দের উচ্ছলতা ও প্রাচুর্য, ছন্দোবোঁচন্র্য, বাগৃভঙ্গীর সংহাতি ও ধ্বানি-সম্পদ 
আধুনিক বাংলা কাব্যের এক এশবর্যাবশেষ। এই অতিরিন্ত আত্মকৌন্দ্রিকতা, 
দূবোধ্যতা ও “ফ্যাসনেবল কাব্যবলাসের যুগে আপনাদের মতো দু'একজন 
এীতহ্যনিষ্ভ কবির রচনায় বাংলা কাব্যের ধুপদশ রুপ বেচে রয়েছে। আপনার 
কাঁবতায় অনুভূতির গাঢ়তা ও প্রাবল্যের কোন অভাব নেই। লোকে যাঁদ 
আপনার কাঁবতাকে কিৎ বাহম্মখী বলে তা'তে আপাঁন বিচলিত হবেন না, 


ওইটেই আপনার কাব্যের এক বিশেষ গৌরব ।” 
-পন্লাংশ : ৩০শে আগস্ট ১৯৫৯ 
আবদুল হালিম 


"শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কাব্য- 
প্রতিভার গৃণানর্ণয়, বিচার এবং মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। 
কাঁব বিমলচন্দ্র ঘোষের বয়স ছেচাল্লশ বংসর। তান এই ছেচাল্লশ বংসর বয়সে 
যত কাঁবতা রচনা করিয়াছেন, আধুনিক কালের কোন কাঁবই তত কাঁবতা রচনা 
করেন নাই। 'বিমলচন্দ্রের 'উদাত্ত ভারত” শুধু রশ বছরের কাব্য সংকলন নহে 
_ইহা হইতেছে কবিতার মাধ্যমে বহ শতাব্দীর 'বশ্ব পাঁরক্রমা। ন্রিশ বছরের 
কাঁবতা রচনায় দুনিয়ার বহু শতাব্দীর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ঘটনাবহুল 
শবাঁচত্র কাঁহনণ, জীবনালেখ্য, দর্শন, মনগাস্থত বিষয়, অন্তারান্দ্রিয় এবং সামাজিক 
[িন্তাধারাকে কাব্যরসে রূপাঁয়ত কাঁরয়া 'তাঁন যে মনোরম চিত্র আঁত্কত 
কারয়াছেন এবং আভিনব কাব্য সৃম্টি কারয়াছেন, তাহা অপূর্ব !......অভ্রভেদী 
হিমাদ্রশখরের মত িমলচন্দ্রের 'উদাত্ত ভারত' মহান বিশ্বের বিপুল সন্টির 
সাক্ষীর্পে বিরাঁজত। শুভ্র তুষার-করীট হমালয় শিখর হইতে উদাত্ত 
ভারতএর আহ্বান অগাঁণত মানুষের মনে এক নূতন সাষ্টর সেতুবন্ধ রচনা 
কারবে। উদাত্ত ভারত"-এ ধ্বনিয়া উঠিয়াছে নবযূগের আগমনী । উদাত্ত 
ভারত'-এর কবিতাগূি মানুষের মানসলোকে এক নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা 
জাগ্রত কাঁরবে। মানবাঁচত্তকে নূতন প্রাণরসে পূর্ণ করিয়া মহান ভাঁবষ্যৎ পথের 
সম্ধান দিবে ।......প্রাতভায় এবং স্বকীয়তায় তান বিপ্লবী কাব হিসাবে বঙ্গ 
সাহিত্য এবং কাব্যগগনে চিরদীপ্তিশীল থাঁকিবেন।.....ণীত্রশ বছর আগে সাধারণ 
এক মানবপ্রোমক হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে কাব বিমলচন্দ্রের যাত্রা শুর হইয়াছিল 


অর্ধশতাব্দট 


৯৮ 


"তাঁহার সে যালাপথ সোঁদন তাঁহার নিকট সৃস্পন্টও ছিল না। কিন্তু 
বৎসরের নিরবাচ্ছন্ন সংগ্রাম ও আভজ্ঞতার ভিতর দিয়া আজ তান প্রকৃত প্রশ্থাত- 
শীল মৃস্তিকামী শ্রামকশ্রেণর পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শ্রামকশ্রেণশর 
মতবাদকেই জীবনের ব্রত কারয়া নিয়াছেন। তাঁর জীবনের এই বিচিত্র পারক্রমা 
তাঁহাকে সাধারণ মানবপ্রোমকের স্তর হইতে বিশ্বপ্রেম, বিশবমানাবকতা ও 
সৌব্রান্যের স্তরে পেপছাইয়া 'দিয়াছে।...বিমলচন্দ্র মূলতঃ নিপশীড়ত 'নর্ধাতীত 
মেহনতাঁ মানুষের কবি।” 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কাত ও কাব্য : উদাত্ত ভারত : স্বাধীনতা ঃ 
১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ 


ক ক ষ্ঠ 


“অধশিতাব্দী অতিক্রম করে আপনি পণ্চাশে পদার্পণ করেছেন। আম 
আমার হদয়ের অন্তস্তল থেকে আপনার দীর্ঘজীবন কামনা কচ্ছি। আপাঁন 
সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে অর্ধশতাব্দীর ঘটনাপ্রবাহকে পিছনে ফেলে অনাগত 
ভবিষতের সাফল্যের জন্য আপনার কাব্যপ্রাতভাকে বিকশিত করুন। আমার 
দৃঢ় বিশবাস, বাংলা সাহিত্যগগনে আপনার কাব্যপ্রাতভা শতপৃজ্পদলে বিকশিত 
হয়ে ভারতের বুকে সর্বমানাবক স্বাধীনতা অজরনে প্রেরণা 'দবে। 


আপনার আঁগ্নগর্ভ বাণী, আপনার প্রাণস্পশর্শ কাবতা, আপনার সাহত, 
আপনার বিপ্লবী কণ্ঠের অমোঘ ঘোষণা সমাজতাল্তিক ভারত প্রাতিষ্ঞঠার পথে 
নতুন প্রেরণা, উদ্দীপনা ও উৎসাহ যোগাবে। আপনার কণ্ঠে আবার নতুন ক'রে 
1িবে*বমানাবকতা, সাম্য ও স্বাধীনতার উদাত্ত সুর বেজে উঠুক। আপাঁন 
সাহত্যের বন্ধুর পথ আঁতক্রম ক'রে আমাদের চলার পথের প্রেরণা জ্ীগয়েছেন। 
দুঃখ-দারপ্র্য আপনাকে সত্যনিষ্ঠা থেকে বিচলিত করতে পারে নি। আপনার 
মত সহদয়, মহান্ভব দেশপ্রোমক কবির সাধনা, মহান ত্যাগ, দারিদ্র, অনশন, 
কিছুতেই ব্যর্থ হ'তে পারে না। 
নবীন প্রভাতের অরুণোদয়ের মতো আপনার কাব্যের সৌরভ সমস্ত দিগন্ত 
সুরভিত করবে। সত্য ও সুন্দরের পুজারী তাঁর যোগ্য আসন পাবেন। অদূর 
ভবিষ্যতে যোদন ভারতের বুকে সবমানবিক স্বাধখনতা ও সমাজতন্ত্রের 
প্রীতচ্ঠা হবে, সোঁদন আপনার কথা স্বর্ণাক্ষরে উজ্জবলভাবে 'লাখিত হবে। এক- 
মাত্র শোষণাঁবমূস্ত সমাজেই সৃজনশশীল সাহত্য সমাদৃত হয়। আজ আপাঁন 
সমাজতন্মের আলোকে আপনার কবিতার মাধ্যমে ভারতের অগাঁণত মানুষের 
সামনে যে নূতন পথের নিশানা তুলে ধরেছেন তা'র জন্য তা'রা আপনার কাছে 
চিরধণশী থাকবে। আশা কার আপান নৃতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে 
আমাদের সমাজতন্ত্র গ্রাতষ্ঠার "দনাঁটকে ত্বরান্বিত করবেন। 
-আভনন্দন পন্র : ২৩শে [ডিসেম্বর ১৯৫৯ 


প্রবোধকুমার সান্যাল 

“তোমার বই উদাত্ত ভারত) মাথায় তুলে নিলুম। তোমার খবর শুনোছি-_ 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কার তুমি অবিলম্বে নিরাময় হ'য়ে ওঠো। মার দশ 
টাকা! (শোভন সংস্করণ) এফে লক্ষ টাকার বই! টাকা তোমাকে চেয়ে নিতে 
হোলো! অনেকেই থাকবে না একদিন কিন্তু তুমি সোঁদন থাকবে আপন 


'অর্ধশতাব্দী ৯১ 


প্রতিষ্ঠার সিংহাসনে! তোমার আগেকার সুস্থ সুন্দর সবল দেহ ও মন নিয়ে 
ফিরে এসো। পথ চেয়ে রইল্ম।” 
১২-৯১-১৯৫৬ 
০ ঙঃ ষ্ঁ 


“তোমার 'উদান্ত ভারত'-এর পর আজ আবার 'রন্তগোলাপ” পেলুম। 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মাঝে মাঝে তোমার জন্যে উদ্বেগ বোধ করি । ভয় 
হয়, যথার্থ প্রতিভা হয়তো বা এবার শুকিয়ে গেল! তোমার অনুরাগ আছে 
প্রচুর, কিন্তু তুমি কথার কারচুপির দ্বারা স্তাবক সম্টি করতে পার নিন। প্রভাব- 
শাল দু'চারজন সাংবাদক-বন্ধু তোমার হাতধরা থাকলে তোমাকে হয়ত বা 
মোটা পুরস্কারও পাইয়ে দিত। 'রন্তগোলাপ” বিশেষ মনোযোগের সঙ্গেই পড়বো । 
একথা জান, মাত্র দশটি টাকা পাঠিয়ে দিলে তোমার বইয়ের দাম দেওয়া হয় না। 
ণকন্তু তোমার প্রকৃত শ্রেচ্চত্বের উদ্দেশে আমার আন্তারক শ্রদ্ধা রইল এই সামান্য 
নমস্কারীতে।” 


বিফু দে 

“......রক্তগোলাপ একবার পড়েছি, আপাঁন অন্তরগ্গ মেজাজে কাঁবতা 
িখছেন। আশ্চর্য লাগলো তাই। গুঞ্জনের সুর ভালো লাগল। এরপরে আপনার 
কবিতা নতুন এক সমন্বিত রূপ পাবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য আমাদের কামনার 
বিষয়। কারণ শুধুই যাঁরা গুনগুন ক'রে গান করেন, তাঁদের কাব্য ক্ষীণপ্রাণ হয়) 
প্রবল উচ্চস্বর কাব্যে যাঁর ভয় নেই, তিনিও যখন অন্তরগ্গ আলাপের কবিতায় 
ডুব দেন, তখন সে মর্মর ধান অন্যভাবে সার্থকতার সূচনা করে ।......আম 
অবশ্য আপনার কবিতা বিশেষত “উদান্ত ভারত" বিষয়ে প্রায়ই যে-কথা তর্কে 
বলেছি তাই বলব, এলয়টের সেই 01196 ৬০1995 ০01 7৯090%-র কথা । আপাঁন 
উচ্চস্বর কাঁবতা লিখতেন বলে অনেকে আপাঁন্ত করত, আমি কর নি। উচ্চস্বর 
কবতাও কবিতা এবং আপনার অনেক কবিতা নিজগুণে আমাকে খুশি করেছে। 
তাই আপনার কাব্যের সাম্প্রীতিক মুখোমুঁথ স্বর, আপনার বোশিল্ট্য প্রকাশ 
করেছে আরেক গভাীরতার দিকে ।” 


হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

“...রস্তগোলাপ' সংকলনাটি পেয়ে অত্যন্ত খাঁশ হয়োছ। স্বাস্থযভঙ্গের 
গ্লানিকে আতন্রম করে আপনার অক্লান্ত লেখনী বাংলা কবিতাকে নব নব 
উন্মেষে মান্ডত করে চলেছে । আপনার রচনার উৎকর্ষ যে সর্বজনস্বীকৃত, 


তার অত্যন্ত সংগত সাহাঁত্যক কারণ রয়েছে।” 
-পন্রাংশ : নিউ দিল্লী : ২৫-৯১-১৯৫৮ 


-পিলাংশ ১৯৯৫৮ 


_-পন্বাংশ : ২৮-৯-৫৮ 


নন্দগোপাল সেনগনপ্ত 

কাব বিমলচন্দ্র ঘোষের আধুনিকতম কাঁবতার বই 'রন্ত-গোলাপ' মনোযোগ 
দিয়ে পড়লে, বাঙালী পাঠক খুসীর সঙ্গেই একটি আঁবজ্কীতির আনন্দ লাভ 
করবেন। এতাঁদন যান বহু বিচিত্র ছন্দকেই প্রধান বাহন করেছিলেন তাঁর 
কাব্যসরস্বতীকে এই বইয়ে তান সাজিয়েছেন গদ্য কাবতার মালা এবং এ সঙ্জা 
একই সঙ্গে যেমন অভিনব, তেমানি প্রভূত শল্তিমন্তার পরিচায়ক। ১৯৩৫-৩৬-এ 
রবান্দ্নাথ যখন পদ্য ছেড়ে গদ্যকে কাব্যরচনার মাধ্যম করেন, তখন এই প্রসঙ্গে 


১০০ অধশতাব্দী 


[তিনি বলেন যে, ছন্দের যে বিশেষ সুর-সঞ্গতিতে আমরা অভ্যস্ত, গদ্যে সে 
ধরনের সংগীত হয়ত নেই। কিন্তু গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে, যা প্রকৃত শিল্পীর 
হাতে তৈরী হয় এবং প্রকৃত সুরজ্ঞের কানে ধরা পড়ে। 

একথা নিয়ে তেরি অবকাশ নেই। বরং এটাই বিংশ শতকের বহু বিজ্ঞ 
সমালোচক বলেছেন যে মিলের খাতিরে, অলঙ্করণের মোহে পদ্যে আঁধকাংশ 
সময় এমন অনেক শব্দ যোজনা করতে হয়, যার প্রয়োজন অপারহার্য ছিল না। 
এমন অনেক সর্বনাম ও নামধাতু লাগ্ৰানো হয়, যা কস্মিনকালেও প্রাত্যাহক 
ব্যবহারের মধ্যে আসে না। কাজেই পদ্যের মাধ্যমে অকপটে 'নজেকে প্রকাশ 
করা কাঠন। যেকোন রকম আন্তারক প্রকাশও কিছন্টা কৃত্রিম, কিছুটা 
ভারাক্রান্ত হতে বাধ্য। গদ্যে এই সব হাত্গামা নেই, তাই সুরেলা ও সুসম্বদ্ধ 
গদ্যই হল আধ্দীনক কবিতার প্রকৃষ্টতম মাধ্যম। হুইটম্যানের 18895 ০৫ 
31855 এবং তুর্গোনভের ০০173 11 70958 থেকে এই আন্দোলনের সূচনা 
কাল ধরা হয়। কিন্তু আমাদের শ্রাত ও উপানষদের স্তোন্র থেকে মধ্যযুগে 
অনূদিত ইংরেজী বাইবেলের শ্লোকগুলি পর্য্ত, বহুকাল ধরেই গদ্য-পদ্যের 
মাধ্যমতা করেছে। 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, শ্যামলী, পন্রপুট, পুনশ্চ ও শেষ সপ্তক, 
এই চারখানি বইয়ে রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকিভাবে গদ্য কাঁবতা লেখা সুর করলেও, 
[লাপকাতেই তান গদ্য কাঁবতার পরাক্ষা সুর করোছিলেন প্রথম, যাঁদও এই 
বইয়ে রচনার চরণগুলকে পদ্যের মতো সাজিয়ে উপাঁস্থত করেন নি 'তান। 
১৯১৩৫-৩৬ থেকে রবান্দ্রানুগামী আধুনিক কবিরাও গদ্য কবিতা লেখা সুরু 
করেন। বাংলা কাবতার এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য সম্পদ 'দয়েছেন 
তাঁরাও কম নয়। বলে রাখা দরকার যে, এই কাঁবদের দলে বমলচন্দ্র ঘোষ শুধু 
একজন নন, অনেক দিক থেকে তিনি প্রধান একজন। 'সোহিন৭” শহন্দোল, 
দুই পর্যায়ে বিভন্ত বর্তমান সংগ্রহের কবিতাগুলি গদ্য কবিতা বটে, কিন্তু 
সবই আগে কাঁবতা, তারপর গদ্য। খত তালমান্রা ও মূদ্রা বজায় রেখে 
নাচছে যে নর্তকী, ইচ্ছে করেই যেন কাব তার পায়ের নুপুর ছড়া দুটি খুলে 
নিয়েছেন! তাই কান তাতে হয়ত বাত হচ্ছে ঠিছটা, কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত 
হচ্ছে না বলেই, দৃম্টি ও রসাস্বাদ করার সুযোগ পাচ্ছে আরো বেশ কারে। 

এ কথা আজকের দনে আর গোপন নেই যে, গদ্যেও কাঁধতা হয় বলে 
আঁধকারাী-অনাধকারীর ভেদ সহজেই মুছে গেছে আজ কবিতার রাজ্যে। আসলে 
িরলঞ্কৃত সহজরুপে মনোহরণ করা যে ঢের বেশণ শশ্ত, এ মনে রাখেননি অনেক 
লেখক। সেই জন্যেই বহু জঞ্জাল ও আগ্াছার আবাদ হয়েছে সাহত্যে গদ্য 
কবিতার নামে। অবশ্য হয়েছে তা অন্য দেশেও । এমন [দিনে 'রন্ত-গোলাপ'-এর 
মতো সার্থক কবিতাগ্রল্খ পড়ে শুধু মন ভরলো না, অনুভূতির তারগালতেও 
কম্পন লাগলো। “ভৈরবী” “অনন্যা” 'মেঘমল্লার, শনরাসান্ত', চুপ করে বসে 
থাকা" 'ফাঁসি', 'শেকড়, যে কোন কাঁবতা হাতে নিন, প্রত্যেকটাই দ্যাত ও 
পূর্ণতায় নিটোল এক-একটি মুক্তোর মতন। জাবন দর্শনের ক্ষেত্রে বিমলচন্দ্ 
ঘোষ কোনাদন নৈরাশ্যবাদী নন, এ বইয়েও ধানত হয়েছে তাঁর দুঃখোত্তীর্ণ 
মৃত্যুঞ্জয় পৌরুষের একটি দীপ্ত সুর। তবে জ্লজবলে দূপৃরের সঙ্গেই যেন 
একট; ছলছলে 'বিকালেরও ছায়া দেখা যাচ্ছে। সে কি প্রোঢতার প্রতিভা? 
কাঁবকুঞ্জের এই পাঁরণত ফসলগযাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি। 

-স্লাববারের যুগান্তর : ৩০শে নভেম্বর ১৯৫৮- 


অর্ধশতাব্দী ৯০৯ 


₹ুছ। ধর 

কাঁব বিমলচন্দ্র ঘোষের পণ্চাশত্বর্য পার্ত উপলক্ষে এই কাব্যগ্রন্থাট 
প্রক্মীশত হয়েছে ।* বিমলচন্দ্রের কাব্যে একাঁটি আদর্শের প্রত স্থির বিশবাস, 
উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর সর্বকালের নিপশীড়ত মানুষের বন্তব্যকে প্রাতফাঁলত 
করেছে। তান মানুষের কাব। মানুষের প্রাত গভীর ভালবাসাই এই কাব্য- 
গ্রন্থের কবিতাগৃুজির ছন্রে ছত্রে উৎসারিত। সমস্ত সংশয়ের উধের্য অবিচল 
আলোকাঁশখার মতো এই কাবতাগূলি শাশ্বত মানবাত্ার বাণশকে প্রাতধ্বনিত 
করেছে। মহান ভারতের জয়গান যেমন তাঁর কন্ঠে মল্মের ন্যায় উচ্চারিত, 
তৈমাঁন অকুতোভয় প্রাণে তান প্রণাঁত জানিয়েছেন কার্ল মার্সকে : 

“হে মহান আগ্র-পদ্ম! প্রেম-পন্ম! লাঞ্ছত আত্মার 
চৈতন্য-প্রতীক তুমি তোমায় অযৃত নমস্কার!” 

অনুরূপ আবেগদীস্ত ভাষায় তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন লোনিন, 
স্তালিন আর এঙ্গেলসকে। তাঁর বিশবাসই এই কবিতাগৃিকে স্বতন্ দীপ্তি 
দিয়েছে। তিনি অনাগতকালের মানুষের আগমনী গেয়েছেন, 'উত্তরাধিকারীরা 
আসে" কাঁবিতায়। গ্রন্থের সর্বশেষ কাবতা 'আনরুদ্ধ কাঁবর অন্তর আলোকে 
উদ্ভাঁসত। বন্দী প্রামাথয়ূসের মতো তিনি উজ্জ্বল বিশ্বাসের প্রেরণায় 
বলেছেন : বন্ধন মানি নি আজো মুন্তপক্ষ মাান্তর উল্লাস” । মত্তপ্রাণ মানবাত্মার 
কাব বিমলচন্দ্রকে আমরা স্বাগত জানাই । তাঁর কাব্যসত্য জীবনসত্যে র'পায়িত 
হয়ে মানুষের বেদনা দূর করুক। 

-রবিবারের যুগান্তর : ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ 


*১২ই ডিসেম্বর : প্রকাশক : এদ্রেড ইউনিয়ন” পান্রকা। 


প্রেমনিষ্ঠ কবি বিমলচক্দ্র 
সনালকুমার দাশগপ্ত 


কাব্যের বা চিন্নের ক্ষেত্রে যারা সার্ভেবিভাগের মাপকাঠি নিয়ে সত্যের 
চারাদকে তথ্যের সীমানা একে পাকা 'িলপে গেথে তুলতে চায়, গুণনীরা 
চিরকাল তাদের দকে তাকিয়ে বিধাতার কাছে দরবার করেছে : 


ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া 
বিতর তানি সহে চতুরানন। 
অরাঁসকেধু রসস্য নবেদনম্‌ 
শিরাঁস মা গিলখ, মা লিখ, মা লিখ ॥' 


সাহত্যের তথ্য ও সতোর 'বিচারপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁর সমালোচক- 
দের উদ্দেশ্যে এইভাবে কটাক্ষপাতত করোছিলেন। রবীন্দ্োর্তর বাংলা কাব্যে 
িমলচন্দ্র ঘোষের অন্ন্ত মানীসক অনুযোগটাও বোধহয় এইরকমই। তাঁর 
কাঁবতা-প্রসঙ্গো আলোচমা খুব বোঁশ না হলেও হয়েছে এবং তা একদেশদশশ, 
- মূলতঃ তাঁর তথ্নিষ্ঠার প্রাকরশিক মাহিমার গপয়ই। ধ্মর্থাংৎ তাঁর কলা- 
কীতদ্বের শ্ূজ্যায়ন হয়েছে সমাাবপ্রধী ধারণায় সামানায়। যেখানে তিনি শুধু- 


উহ অধর্পতাঙ্দী 


মাত্র সংগ্রামী কবি, সাময়ক সা্ধক্প রূপকার। কারুর কারুর 'মতে হয়তো 
[তিনি শুধুমান্র 1001০81 0০৪৮ নগদ মূল্যেই যাঁর আত্মতুষ্টি। একথা ঠিক 
বিষয়বোচন্য কাব বিমলচন্দ্রে কাব্যাসদ্ধর প্রাথামক স্তর। কাঁবমননের হনন্য 
বস্তুনিষ্ভা এবং ভূমিচারী রোম্যান্টিক অভাপ্সা তাঁর প্রকরণগত ব্যাপকতায় 
অংশত আচ্ছন্ন । তার কারণ, সতের বছরের কেরাণাী-জাীবনের অল্তজর্বালা এবং 
সমাজস্‌জ্ট দুঃসহ দারিদ্রের আভশাপ তাঁর কাব কল্পনাকে পরাজিত করতে 
পারে নি ঠিক, কিন্তু মুদ্রাষন্ত্ের [সিংহদ্বারে কড়া প্রহরী মোতায়েন রেখেছে। 
পর লিগালার রবির আভিজ্ঞানপন্ত পেশছে দেওয়া সম্ভব 
হয় নি। 

কবির প্রাণৈষণার বাত্ময় আভব্যন্তি তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অসংখ্য 
প্রেমের কাবতা। বিস্ময়ের কথা, কাঁব বিমলচন্দ্রের আঁধকাংশ কাঁবতাই প্রেমধমঁ 
এবং প্রেমের পরোক্ষ পটভূমি। যেকোনো কবিকে এই অপর্‌প লাবণ্যব্যঞ্জনাময় 
প্রেমসংাহতাগাঁল প্রাতষ্ঠার শীর্ধদেশে সগৌরবে আসন দিতে পারতো । অথচ 
কাবর খ্যাঁতিলাভ ঘটেছে তাঁর সমাজাবস্লবমূলক রৈবোতি'_অভীমল্ত- 
স্বাক্ষরিত কবিতারই কল্যাণে। রাঁসক-মহলের অপবাদ দিচ্ছি না। রবীন্দ্রনাথ 
তথ্য ও সত্যের বৈষম্য সম্পর্কে যে সঞ্গত মৌল প্রশনাটি তুলে ধরেছিলেন, আজ 
রবীন্দ্রোত্তর ষূগের খেয়ায় অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেও মনে হয় আমরা সে 
সম্পর্কে খুব বেশি সতর্ক বা সচেতন হতে পাঁর নি। আজকের যুগাঁচন্তার 
উচ্চগ্রামে আমরা সাহত্য-পঠন এবং সমালোচনা সম্পর্কে আত সাবধানী হতে 
শিখোঁছ এবং এক-একজন কাঁবকে তাঁর সামায়ক চাঁহদার তুলাদন্ডে ওজন করে 
মূল্য-নর্ধারণ কচ্ছি এবং কবিনামা পাঁরিয়ে 'দঁচ্ছি। অথচ রাঁসক-মহলের একথা 
কখনোই অজ্ঞাত নয়, যে, বিশ্বপ্রেমের ব্যাপকানভাতির প্রচারণা খুব উদ্চুদরের 
বস্তু হলেও, যে-কবির জীবনে বা মননে একটি কান্তাস্পশর্শ অনুভূতি কখনো 
আসে নি, তান বিখ্যাত পণ্ডিত, গবেষক, বৈজ্ঞানিক সব কিছুই হতে পারেন, 
কিন্তু কবি বা জীবনাঁশল্পী হতে পারেন না। 

অথচ বিমলচন্দ্র জাতকাঁব এবং এই কারণেই প্রোমক,-সমাজবিপ্লবী বিশ্ব- 
প্রোমক হতে পেরেছেন, সর্বাগ্রে তিনি কান্তাপ্রোমক বলে। স্াচীস্মতার মধু- 
স্বাদী অধরমঞ্জষার সুস্থ-সচেতন প্রত্যাশী তিনি, অশ্নিগর্ভ বিপ্লব-সাধনার 
সোচ্চার যন্ত্রণায় পণ্টাশ-প্রান্তেও তাই তাঁর কণ্ঠে শনি : 


“..তুমি এসে ফিরে গেছ বার বার নাঁটনী হাওয়ার 
লগ্নে রাতের সোনাল? চাঁদের জাগর জ্যোৎস্না 
ব্যর্থ। মাথায় শ্বেতকেতু ক্রুর কালের নিশান 
অপমানে প্রেম মরে গেছে প্রেম হতাশার প্রেম! 


ঝড় তো থামে না, কবে থামবেঃ তাই স্থবিরের 
চেতনা রাম চায় নি। চাঁদের অপঘাতৈ নীল 
ওষ্ঠে রন্ত চু'য়ে চু'য়ে পড়ে। পাশ্ডুর বন 
ফূলেরা সজাগ সুরাঁভ সজাগ মৃত্যু সজাগ।” 
[ --শারদীয়া পাঁরচয় : আশ্বন ১৩৬৪ এ. 


বিমলচন্দ্র সঙ্জাগ সচেতন শিজ্পণ, সংগ্রামী জশীবনের প্রয়োজনের তাগিদে 
তান যেসব সাময়িক কাব্যের আরল্পম প্রহক্নণ প্রয়োগ করেছেন তাদের আয়ুজ্কাল 


অধশতান্দী ১৩৩ 


সম্বন্ধে তিনি নিজেও পশ্ডিতদের মতোই সংশয়শ। তাঁর বিশ্বাসের সুদ 
ভিত্তি তাঁর অজন্র সার্থক প্রেমের কাঁবতার ওপরই সংস্থাঁপত। এখানে তিনি 
কালজয়ী বাসনায় ভবভূঁতির 'উত্তর-সাধক'। 

«অনন্ত শৃঙ্গার-স্বপ্লে যাষাবর রাজহংস ডাকে 

রান্রর আকাশ চিরে, 

অনুষ্গে সুদৃরিকা রয়ে গেলে অনাঁঞ্গকা শ্রীমতী আমার 

হযাঁদনীহদয় ভ'রে দিয়েছে আমায় শুধু বৈষ্ণব বাসনা 

অনুপমা তমঃশ্যামা স্বাতী নিরঞ্জনা, 

তুমি মোর জ্যোতিশ্চক্রে নক্ষত্ররাপিণী 'বিষাঁদনী।' 


[ --পান্ডালাঁপ : ১৯২ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ ] 


১৯৫৯ সালেও শুনি সেই 0095 1:691779]1-- 


'শোনাও গান জাগাও প্রাণ 'নার্নমেষ আখ 
তোমার মন আকাশ আজ আমার মন পাঁখ।' 


বিমলচন্দ্রের চিন্রার্পত চেতনার অনন্করণীয় সুর-ঝঙ্কার শনি সংশয় 
প্রশ্নের সুললিত সিদ্ধান্তে : 
“ভোরে বুলবুল শীষ্‌ দেয় নীল অপরাজিতায় 
স্বর্ণচাঁপায় 
কোকিল__-অশোক, কৃষ্চূড়ায়। 
"চোখ গেল' পাঁখ ভুল ঠিকানায় 
বেদনা জানায় 
রাত জাগে, দিনের রোদের জবালায়। 


আকাশ কাঁপায় 

শপউ পিয়া'-স্‌র রান দুপুর 

বাজে পল্লপবে আলোর নূপুর 

চাঁদের কপালে রাঙা চল্দনে জহলে মাণিক। 
তোমার কাঁবতা হ'ল না শেখা 

কাঁপে চৈতালি পল্রলেখা 

মন কি বিশ্ববেদনাজয়ের বৈতালিক 2, 


[ --শারদীয় আন্তর্জাতিক : ১৯১৫৭ ] 


যারা 'তুমি-আম'র হাজারবর্যব্যাপী একঘেয়েমীর সরে বীতরাগ এবং 

অন্যতর সুরের প্রত্যাশী, তাঁরাও কর্মক্রান্ত দনের চিতায় মধুবসল্তের পুষ্প-. 
রেণ্স্নগ্ধ শান্তিজলের আভিলাষী এবং “তুমি ও আমি'র উল্মোচনী কামনায় 
উল্মুখ। প্রেমের সে বিশবজয়ী মাহমার সঙ্গে যাঁদের পারচয় নেই, তাঁদের কাব্য- 
রসাস্বাদন বৃথা । কেননা পৃথিবীর আদি কাব্য থেকে শুর ক'রে অনল্তকালের 
কাব্যস্ত্লোতে প্রেমই প্রাণদায়কা শান্ব। তাই ব্যাঁধজর্জর অকালবার্ধক্যপীড়ত 
বিমলচন্দ্রের মূখে শ্দান : 

“তুমি আমার হৃদয়ের যৌবনকে আভিনন্দিত করেছ 

চোখে পড়েনি বাইরের জরা! 


১০৪" অর্ধশতাব্দী 


কালজয়ী কোকিলের ডাকে 
রাত্িজয়ী জ্যোৎস্নায় 
মুকুলের ঘুম ভাঙানো বসন্ত বাতাসে 
তাই আমার বেচে থাকার সাধ এত নিবিড় ।? 
[ _-পুনঞ্জ্ম : রন্তগোলাপ--২০ পৃঃ ] 


শোপেনহাওয়ার তাঁর 51801155105 ০৫ 109৬০*এ এই প্রেমেরই সর্ব- 
গ্রাসী ক্ষমতার কথা আলোচনা করেছেন। হোমার থেকে শুরু ক'রে আজ 
পযন্ত এই প্রেমসাধনা আর শিল্পসাধনার আভন্নত্ব প্রকাশ পেয়ে আসছে। 
সভ্যতার উষালণ্নের রক্তোচ্ছবাস 'দয়ে গড়া এই মানুষণ প্রেমের রঙ চিরঞ্জশব। 
কেননা মানুষ বাঁচতে চায় শুধু খেয়ে-পরে নয়, প্রিয়-মিলনের পথে নিচ্কণ্টক 
এবং নিশ্চিন্ত হয়ে। শ্রেণীদ্বন্্ময় সমাজে পদে পদে প্রেম-সাধনায় বাধা আছে 
ব'লেই প্রোমক কাব িমলচন্দ্রের বিপ্লব-সাধনা। 
মানুষের সর্বানূভাতির স্বমাহম সম্রাট এই প্রেম, তাই হেলেনের রূপমাদিরা- 
মত্ত ভালবাসা ট্রয় নগরণর ধৃংস-সাধন করোছিল। ব*বাসঘাতিনী 'ক্রিওপেস্রার 
প্রেমের আগুন ক্ষরধারবৃদ্ধি_ এ্যান্টনীকে পাাঁড়য়ে মেরোছিল। সন্দেহকুটিল 
€০010-এর নিষ্ঠুর পাঁরহাসেই ওথেলো-ডেসাঁডমোনার চরম ট্র্যাজেডী। গ্যেটের 
শয়তানের ক্রিয়াকলাপ এই প্রেমেরই তির্ধক কামনায় ভীতিপ্রদ হয়ে উঠোছল। 
শ্লৌঁর ক্পনা 'বরহজানত তীব্র যন্ত্রণায় আকাশচারী সদৃরতায় নরুদ্দেশ 
হয়েছিল। কটটসের রৃপারাতও ব্যর্থ প্রেমের 80101715 1০৮-এর ওপরই 
প্রাতহ্ঠিত। কালিদাসের কাব্যও নরনারীর রাতিসম্ভোগজনিত অতৃপ্তি এবং 
কল্যাণকামণী 'মলন-সাধনায় আভীষিন্ত। বিশবপ্রাতভা রবীন্দ্রনাথ প্রেমেরই একছন্র 
সম্া-_তাঁর প্রেমতৃষ্কা দৃরযানী অধ্যাত্ম-আভলাষী মানসকল্পনারই 'বিশবস্ত 
সহচর । বিপ্লবী প্রোমক বিমলচন্দ্রের কাঁড় বছর বয়সের কণ্ঠস্বরে শ্যান : 
প্রেম! প্রেম! আহা প্রেম যে কিঃ 
দুনিয়াটা ?মছে প্রেমছাড়া, 
হে প্রবীণ তুমি বুঝবে কি 
প্রেমের ডাকাতী ঘুম-কাড়া ! 
নীতির শৃচিতা নরকে যাক 
ঠোঁটে ঠোঁট বুকে বুক রাখা 
ফাগুনের আম শুনোছি ডাক 
কপালে সোনালশ চাঁদ আঁকা । 
[ - প্রেম : উদাত্ত ভারত--পঃ ৭৮ ] 


কেননা কাব জানেন : 
“5 65009100118 10০0 2100 1095 
[11817 16591 00 199৬9 10960 9 011. 


বাইশ বছর বয়সে নিষিদ্ধ প্রেমের যন্ত্রণায় তাঁর সৃদূলভা নায়কার উদ্দেশে 


বলছেন £ 
ণ্উদয়ের পথে উহকাচক্ষু মেলিয়া তপন কাঁদে 
রা*মতে শত স্বর্ণ-ভ্রমর তোমারি রাগিনী সাধে। 

[ প্করল্দদসী : উদাত্ত ভারত--প্ ৮৮ ] 


তর্ধিশতাবন্দী ১০৬: 


তার কারণ- 

“মন আর মনোরথ এ দুয়ের মাঝখানে জমাট পাথর 

বাটালিতে কু'দে কু'দে কারূশিজ্পময়ী কত অজল্তা ইলোরা উজ্জয়িনী 

রচনা করোছি শত শতাব্দীর অন.রাগে ভরা, 

তুমি শুধু সে পাঞ্চঞ দিলে নাকো ধরা। 

প্রেম আর রন্তু আর অশ্রু দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে সে পাথরে রঙ 

ধরাতে পারাঁন আজো শুক্তস্বচ্ছ লাবণ্য শিখায়। 

তুমি আজো রয়ে গেলে আদম সূর্যের স্বপ্জে ভৈরবী চেতনা, 

তোমার সামীপ্য ছাড়া তব এ জীবন তা'র আকাঙ্ক্ষার 
আস্বাদ পেত না।, 


[ --শিলালাপি : উদাত্ত ভারত--পঃ ৬৭ ? 


বিমলচন্দ্র নিঃসন্দেহেই একজন সমাজবাদী কাঁব। সমাজাবিবর্তনের ধারা 
অনুসারে সাহত্যেরও 'িববর্তণ ঘটে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
সাঁহত্যও যুগান্তকারী হয়েছে_তা"র নিদর্শনও দুল'ভ নয়। কিন্তু আধুনিক 
যুগের আবির্ভাব কোনো একটি বিশেষ সৃজনী-প্রীতিভার অসাধারণ সাম্টর 
প্রাতীক্রিয়ার ফলশ্রাতি নয়, রাম্ট্রীয় ও সমাজজশীবনের বিপর্যয় ও বিভ্রান্তিই 
এ যুগের ভাগ্য-নিয়ল্তা। মধুসূদনের বৈপ্লবিক আঁবর্ভাবের পর রবান্দ্রনাথ 
পূর্ণাসাদ্ধর ভাষ্যকার। তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য-সাধনার বাঁক অনেকগ্ীল এবং 
তা রূপ ও রসের বোৌচত্যে এতই অসাধারণ, যে, মঞ্গল-কাব্য ও পদাবলীর 
পাঠকের পক্ষে তা'র আনন্দের শিহরণ সহ্য করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু প্রথম মহা- 
যুদ্ধের পর্বে বাঙালীর সশস্ত্র বিপ্লব-সাধনার ব্যর্থতার পর, নতুন ক'রে চলাছল 
সাম্মাজ্যবাদাবরোধা সংগ্রামের চরম প্রস্তুতি । এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাভাসে 
দেশে তখন ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়ে গিয়েছিল। ষূগের হাওয়া 
ব্দলাচ্ছিল দ্ুতলয়ে। সমাজসমস্যা জাঁটল হয়ে উঠেছিল নানা দিক থেকে। 
স্বাধীনতা আন্দোলনেরও এটা চরম সংকটকাল। বেকার সমস্যার বীভংস রূপ 
-_মধ্যবিত্ত-জনীবনের চরম অবমাননা । রাজনৌতক, সামাঁজক, অর্থনোতিক এবং 
আঁত্বক সর্বক্ষেত্রেই একটা দুঃসহ সংকট-লগন দেখা 'দিয়েছিল। 


এ যূগের নবীন কাঁবদের (যাঁরা আঁধকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্তসন্তান ) 
পক্ষে সম্ভব ছিল না একে অস্বীকার করবার, আবার সম্ভব ছিল না রবান্দ্র- 
নাথকে উত্তরণ করবার। অসুন্দরকে স্ন্দররূপে কল্পনা করবার এবং তাতে 
তৃপ্ত হবার মতো ধৈর্য এবং সুগভীর প্রত্যয় এদের ছিল না। যুগচারত্রের 
আনিবার্য প্রভাবে এ'রাও তাই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়েই পাশ্চাত্য 
দেশে নোতিবাচক বিপ্লবী কাব 11109-এর কবিতার প্রভাব এ দেশে তর্‌ণ 
কাবাচত্তে নতুন আস্বাদের ইীঙ্গত এনে 'দিয়েছিল,_তা ছাড়া হীতপর্বেই 
আমোরকার কবি হুইটম্যানের ০৫5- ০16০01০-এর উদ্দামতা, ফ্রয়েডের 
0601005 0010016%-এর বিকৃত প্রচার, জার্মান দার্শীনক শোপেনহাওয়ারের 
দঃখকাদশী জীবনদর্শন এবং নবযূগপ্রম্টা কার্ল মার্সের কালজয়শী প্রভাবের ভাসা- 
ভাসা ধারণা ইত্যাঁদ অসংখ্য ভাব ও ভাবনার দ্বন্ব-সংঘাতে উদ্দ্রান্ত ছিল 
এ যুগের তরুণ কবিদের মানসচিল্তা। ঠিক এই সময়েই কল্লোলের আবির্ভাব 
[বিচ্ছিন্ন কাবদের িলনক্ষে্ হ”য়ে দাঁড়াল এই পাঁরিকাঁটি। মোহিতলাল, যতীন্দ্র- 
নাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম প্রভাতি নতুন কাঁবদের নতুনতর কাব্যসাধনার 


১০৬ অর্ধশতাষ্দী 


পালা শুর হ'ল। শুরু হ'ল প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিল্ত্যকুমার-জশবনানন্দ- 
সুধাীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রব্তাঁবিষু দের বিচিত্রমুখী কাব্য-সাধনা। 
এরই এক প্রতাজ্তসীমায় প্রায় একক সাধনায় আস্থাশীল, আমিত আত্ম" 
নির্ভরতায় বিশ্বাসী অরাও একাঁট শান্তমান কাঁবপ্রাতভার মালে প্রদীপ 
জললো, 'তাঁনই একালের সর্বাপেক্ষা জনাপ্রয় কাব 'বমলচন্দ্র ঘোষ । তাঁর প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ “জীবন ও রান্রি”র দৃষ্টিকোণ সমাজ-কৌলিন্যের উচ্চ মণ থেকে 
নেওয়া হয় নি, সাধারণ জাবন-পিয়াসার অতৃপ্ত বাসনারই কাব্যায়নে তার 
সার্থকতা । এবং এরই অন্তভূন্ত “কুয়াশা', 'কৃফগোলাপ', পন্ধ্যাকাশের তারা” 
ঘুমাও ঘুমাও', পাঁথবীকে ভালবাস”, “সপ্ত ও মততযু, “অমানশার প্রেম 
প্রীতি কাঁবতাগুটল একজন কুঁড়-একুশ বছরের কবির অসামান্য প্রাতিভার 
স্বাক্ষরে দীপামান। কবিতাগুলি তংকালীন রাঁসকসমাজেরও দৃম্টি আকর্ষণ 
করেছিল। 
“শূদ্রাংশুর পাংশু আঁখিতে দুঃসহ ব্যথা ঘনায়ে আসে 
হে উদাসিনি! 
মৃতপযষ্পের মাল্য গাঁথ' 
এলোচুলে কেন জড়ায়েছ সখি, আসোঁন তো আজো বিদায় রাতি!, 
[ কুয়াশা : জীবন ও রাত্রি ॥ 


লক্ষ্য করলে বুঝতে অস্যাবধা হয় না, কাঁবির প্রেম-সাধনার প্রাথথামক পদ- 
ক্ষেপ একটি 'বাশম্ট ভঙ্গীতে প্রকাশমান। কাঁবর আকৈশোর সংস্কৃত সাহত্য- 
সাধনার ফলে ভাষার ওপর তাঁর প্রথম থেকেই অসাধারণ দখল ছল । 


“এীহক প্রেমের তৃষা যে আলোয় উঠোছল জাগি 

সোনালি প্দ্মের আলো তোমার নয়ন সরোবরে 

যৌবন যাত্রায় মোর; সারারাতি আজো তাঁর লাগ 
ণনরর্থক বে"চে-থাকা অসহ্য ব্যথায় কেদে মরে। 
অপরাধী নাহ তব হে পাঁথবী ক্ষমাভক্ষা মাগি, 
শরশয্যা 'পরে একা রজনীর অন্ধকার ঘরে 

কেড়ে লও স্যাপ্ত মোর বিশ্রামের নাহ অনুরাগণী 

পান্ডুর জ্যোৎস্না আজ আহত চাঁদের রন্তু ঝরে, 

মিথ্যা কাঁপে স্বর্ছায়া পার্ণমার বর্ণমায়া অতৃপ্ত এ আত্মা কেদে মরে!, 


[ -*স্বাপ্ত ও মৃত্যু : জীবন ও রাত 


এই বাস্তব ফল্প্রণাজয়ের সাধনাতেই বিমলচন্দ্র আজ বিপ্লবী । “কৃষগোলাপ” 
কবিতাটির প্রকাশধার্মতায় অসাধারণত্ব প্রকাশ না পেলেও ভাবানুষগ্গ বিচারে 
কাঁবতাট সাত্যই মৌলিক। “কৃফগোলাপ” নামাটিও খুব ব্যঞজনাধমর্ণ। গোলাপ 
তার স্বীয় অনুরাগের রঙেই নামাঞ্ফিত হবার যোগ্য । তার অপূর্ব সরাভি- 
মাধূর্ষের ওপর সমাজ-কলক্কের কৃফছায়া পাঠকমনকে ক্ষৃষ্ধ-জিজ্ঞাসায় আর্ত 
ক'রে তোলে । রবীন্দ্রনাথ কুরূপা নারীর মর্মবেদনার কথা উদ্ঘাটন করেছেন 
দগাক্তপ্রেম” কাবিতাটিতে। কিন্তু বন্তুনিষ্ঠ কবি 'বি্লচল্দ্রু একটি আত বাস্তব 
সামাজক দতাকে তুলে ধরেছেন এখানে । শুধ্‌ রং-ই কালো নয়, অমাহার ধা 
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অর্ধাশনজনিত অত্যাচারে দেহও ক্ষীণ। এইটিই সমাজবাদশ কাঁবর স্বাতন্দ্যের 
স্বাক্ষর | 
“কালো রঙ্‌ ক্ষীণ দেহ রূপহাীনা বলিতেও পারো 
অক্তর্গঢ় বেদনার ম্লানছায়া কোমল অধরে 
নয়নে শীতাংশু দীপ্তি অপমানে ক্ষুব্ধ অশ্রু ঝরে 
কুংসিতা শ্রীহীনা ব'লে হয়তো বা চোখে লাগে আরো)? 
[ _কৃফগোলাপ : জীবন ও রানি ] 


কুড়ি-একুশ বছর বয়সে কবির মনের বৃন্তে ফুটোছিল এই “কৃষ্ণগোলাপ”, 
যাকে উদ্দেশ ক'রে কাব সাতাশ বছর বয়সে লখেছেন' : 
“ছ' বছব আগেকার একটি কথা 
হঠাৎ পড়লো মনে তোমায় দেখে! 
যদি বাল, “এতকাল ভুলিনি তোমায়!” 
হৃদয়াবেগের কথা মিথ্যা শোনায়; 
দন যাবে না পাওয়ার কাব্য [লিখে 
এতখানি 'বলাসের সময় কোথা 2 


সং ক ফা 


“ময়নাপাড়ার মাঠে দেখিনি তোমায় 
নও তুমি কঁতপতা কৃষফকাঁল 
অঠ্গে তোমার ঘনমেঘের মায়া 
বৈশাখী ঝড় ওঠে ব্যঙ্গ হেসে 
কৃষ্ণা, তোমার ঘনকৃষ কেশে 
তাই তো তোমার নামে কবিতা 'লাখ!, 
[ --কৃফা : সওগাত-_-১৩৪৩ ] 


কুংসিতা-কুর্পা 'কৃষ্ণগোলাপ' আর কাঁবর জীবনে উপোক্ষিতা নির্যাতনতা নয়-_ 
ছ"বছর পরে কাব দেখেছেন তাকে বিস্লবী-নায়কার্পে। তাই প্রেমের আবেশে 
নয়, কবি তার কৃষ্ণকেশের ছন্দে ঝড়ের স্বরলিপি রচনা করেন। এ দৃণ্টিভগ্গনী 
বিমলচন্দ্রের নিজস্ব । 

কাঁবর সামাজিক প্র*ন-জিজ্ঞাসার এবং চেতনার আর একটি উদাহরণ তাঁর 
“অমানিশার প্রেম" কবিতাটি । একট কিশোরীর বৈধব্যের মর্মান্তিক হাহাকারে 
'আভধিন্ত এই কাঁবতাট সাত্যই একটি প্রচণ্ড ক্ষোভে পাঠকের মনকে আলোড়িত 
ক'রে তোলে। 

গোড়াতেই বলেছি কাব 'বিমলচন্দ্র ঘোষের কাব্য-সাধনায় পাঠক সাধারণ 
নিয়মিত রসানূকূল্য থেকে বশ্চিত। তার কারণ কবি লিখেছেন অজন্র, প্রকাশ 
করতে পেরেছেন সামান্য। এই কারণে তাঁর প্রকাশিত গ্রল্থগীলর অল্তভূন্ত 
রকাঁবতাবলশীর কালানুক্মিক ধারা অনুসরণ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার | মানস- 
প্রকীতির ধারা অনুসরণে এই এতিহাসিক মানসাঁববর্তনের পর্বসাম্ধগুঁলি অবশ্য 
আলেচ্য। কিন্তু সময়সীমার বিরূপতায় সেই দ:ঃসাধ্য প্রয়াস আপাতত স্থাঁগত 
রেখে তাঁর প্রেমকাব্যের এবং মোটামুটি তাঁর প্রেমপ্রকীতির একটা সামাগ্রক চেহারা 
তুলে ধরবার চেস্টা করাই বিধেয়। 

ব্যান্তর আভমানণ সন্তার প্রত্যাখ্যান নয়; সমাজ-অনুশাসনের কঠোরতা 
কবির নায়ক-নায়কার মিলনের পথে অন্তরায়। কাব 'বিমলচন্দ্র ঘোষ বহ-বল্লভ 
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প্রেমে বীতরাগ, শাস্ানূশাঁসত আপসের বিরোধী ও আত্মমর্যাদাশশল পার- 
স্পরিক বাঁলম্ঠ হদয়-বানময়ের উপাসক। কাঁবর নায়কাও তাই : 
' আপন ভাগ্য জয় ক'রে তুমি আসবে 
ভালো যাঁদ লাগে স্বেচ্ছায় ভালবাসবে 
প্রবল প্রাণের সম্ভ্রমবোধে 
হবে না স্বেচ্ছাচারিণী, 
অন্ধকারের বুক-চেরা বাঁশী বাজানো 
সূরের শিখায় সার সারি দীপ সাজানো 
অমাজয়ী রাঙা যুগাবতেরি 
তুমি হবে মন্বোহারিণী।, 
[ -জয়মতী : উদাত্ত ভারত--১০৮ পৃ] 


প্রকৃতপক্ষে নারীচরিত্রের কুটিল ছলনাময়ী রূপ কাবকজ্পনায় অস্পশ্য। 
তাইতো মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, বিশ্লবাঁ ধারণায় কাব পাশ্চাত্য-অনুগামী 
হ'লেও প্রেমাদর্শে চিরন্তন ভারতীয় এীতহ্যেরই বিশ্বস্ত অনুচর। কাব তাই 
কখনোই বলতে পারেন না 4797 5109 216 801৮1%67 1061 09০80156 9119 
19৮60. [700 কেননা কাঁবর নায়িকা সে পাপ-পদণ্যের বহু উধের্ব। সেই 
সংকট-প্রশ্নের জবাব নেবার দায়িত্ব থেকেও তাই কাব বিমলচন্দ্র মুস্ত। 

গবমলচন্দ্রের প্রেমের কাঁবতাগ্ীলর উৎসরুশী। নায়কা এক রহস্যময় নারী । 
কয়েকটি কাঁবতার মধ্যে দিয়ে যতটুকু বুঝোঁছ তা'তে মনে হয়, এই নাঁয়কার 
সুদীর্ঘ সাহচর্য একদা কবির সমস্ত মন-প্রাণ ভাঁরয়ে রেখোঁছল। তাঁদের 
সামাঁজক মিলনের পথে ছিল দুললক্ঘ্য বাধা। কোনো এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় 
সেই রহস্যময়শ নায়কা জীবনের সর্বোত্তম সম্পদ নারীত্ব থেকে বণ্চিত হয়ে 
'বৃন্তহশন পৃজ্পসম' ফুটে রইলেন চিরনিষিদ্ঘ আকাক্ক্ষার দুর্বিষহ অন্ধকারে । 
“অমানশার প্রেম”, “স্যাপ্ত ও মৃত্যু”, “সন্ধ্যাকালের তারা” প্রভাতি কবিতায় এই 
চরম ক্র্যাজিডখই ফুটে উঠেছে। তারপর সেই রহস্যময়ণর স্গে তাঁদের রোমান্টিক 
ভাব-বানময় হয়েছে দিনের পর 'দিন। মধুস্বাদী বসন্তের আর্তাবহব্ল বাতাস 
ৃপ্রয়াস্ান্নধ্যেও কাঁবাচত্তে আলোড়ন এনেছে। প্রেম-জিজ্ঞাসা রক্ম-জিজ্ঞাসায় 
রূপান্তারত হয়ে কাবকে বৈরাগ্যধর্মে অনপ্রাণত করেছে। 'মরদজ্যোৎসনা, 
কাবতাটিতে এই ন্দ্রণাবধূর মন রূপায়িত। সেই দুসহ আঁভশপ্ত অবস্থা 
প্রেয়সীকে করেছে প্রাতমা, প্রোমককে পূজারী । কিন্তু সে মিলনে তো সখ 
নেই-কারুরই নেই কারণ-__ 

১) “তোমার হাতে আমার হাত 
তবু আমরা পরস্পরের কাছে 'নিঃসঙগ !, 


(২) তুমিও নির্বাক 
(৩) আমাদের দূলত্ঘ ব্যবধানের সয় সামধ্যে। 


(৪) “তোমাকে পেয়ে কি হবে? 


(৫) তব তোমাকে না পেলে আম বাঁচবো না! 
[ -রন্তগোলাপ ] 
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এতো সেই চণ্ডখদাসের চিরন্তনী কান্নার আওয়াজ-_-“দহ লাগ দ'হু কাঁদে 
বিচ্ছেদ ভাবিয়া ॥ একই অনুভূতি, অথচ কয়েক শতাব্দীর পেছনের কবি চণ্ডশ- 
দাসের কৃফম্‌খাঁ ভধর্বায়ন, এ যুগের সমাজঁচিন্তাশশীল কাব বিমলচন্দর মানস- 
ভঙ্গিমায় কতখানি মানবমুখাঁ রসায়নে উত্তীর্ণ! কাবর সেই বাত ভাগ্যাহত 
নায়কা একাঁদন চরম জবালার অবসান ঘটাতে জীবন বিসজ্ন দিল। সেই থেকে 
কাব বিরহ্শী। আর তাঁর বস্তুনিষ্ঠ জবন-প্রেম সেই বৈদেহশী নাঁয়কার অশরীরী 
প্রেমেরই উত্তরভাষণ এবং কবির কাব্যপ্রেরণার উংসস্থল। “41146 0০910 15 
70 [011 01 1161 79351015 !” কাঁবর সমাজবাদী প্রেম তাই কোনো চারন্ন- 
'বিশ্লেষণব প্রবণতায় উৎসুক নয়, সমাজ-বিশ্লেষণনী মনাস্বতায় তাঁর প্রিয়ার বণনার 
হাহাকারকে তুলে ধরবার আকাত্ষাই তাঁর কাব্যে বাণীময়। তাই 710৬0175-এর 
[5116 (০08০0791-এর ব্থপ্রেমে ক্রিষ্ট প্রেমিকের মতো বিমলনচন্দ্র প্রিয়া- 
সাল্লিধ্যের শেষ মূহূর্তকে চিরন্তন করে রাখবার প্রয়োজন বোধ করেন না। 
কেননা তাঁর কাব্য-নায়কার ছায়াসণ্জারণী স্পর্শানৃভতি কাঁবর মনোলোকেই 
চরল্তনী। শেলীর মতোই কাঁবর বিশ্বপ্রকীতি তাঁর চতীর্দকে নাঁয়কার অসহ্য 
অশরীরী প্রেম ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু কাঁবর নায়কার প্রেমৈশ্বর্য কত গভীর! 
...তুমি দিগল্তহীন অনন্ত 
আম তোমার তবাঁত্গত সুর-সন্টার ! 
তোমার সুখ নেই, 
আঁমও নই সখী! 
তোমার শাঁলিতি নেই 
আমিও তাই অশান্ত! 
কয়েক হাজার সূর্য তোমার ভালবাসার সমুদ্রে 
বুদ্বদের মতো মাঁলয়ে যায়!' 
| -পাবতী-পরমেশবর : রন্তগোলাপ- প্র ১৪ 7] 


সংসার জীবনে অকপট মাধূর্য ও কল্যাণশ্রীমাণ্ডত মধুর শঁচীস্মতা জবন- 
সাঁঞ্গনীর সাহচর্যই কাঁবকে নতুন ক'রে অনুপ্রাণত করেছে। "তুম আছ--আম 
আছর বাঁল্ঠ বাণীর প্রত্যয়-আভাঁষন্ত কাঁবর এই প্রেমাসাঁদ্ধ নিঃসন্দেহে আশা- 
বাদের বাঁলজ্ঠ স্বাক্ষর । “লক্ষম্রী” কবিতাটি কাবর সচ্চরিন্র প্রেমেরই প্রাতিভাস__ 
“দুঃখের ঝড়ে যখাঁন নিভেছে আলো 
তার হাতে রাঙা প্রদীপের শিখা জহলেছে 
পায়ের পণ্য ছেয়া লেগে কত সেন্উতি হয়েছে সোনা' 


সে যখন চায় কুর্ণড় ফুটে ওঠে 
কেপে ওঠে কঁচি পাতা, 
শ্যামবন্ভূমে মাধবী জড়ায় পিয়ালে। 
[ -_লক্ষমী : উদাত্ত ভারত--১৮৪ পৃঃ ] 


তবুও আটপোরে প্রেম_দৈনান্দিন জীবনের ঘরোয়া প্রেম প্রত্যহের ম্লান 
স্পর্শ লেগে কী মর্মান্তিক পাঁরণাতি লাভ করে! কাঁবর সজাগ অনুভূতি 
সোদকেও ক্রিয়াশীল । মধ্যাবত্ত জীবনের দিনগত পাপক্ষয়ের পাঁরণামে দাম্পত্য- 
সম্ভোগ অনেকখানি কাজ করেছে । সাত্য বলতে কি, সন্তানলাভ আমাদের 
মধ্যাবত্ত জীবনে একটা চরম পাপের দ্টান্ত হিসাবে যেন গ্রহণ করা হয়। আদম- 


১১০ অরশশতাব্দ' 


ঈভের প্রাত বিধাতার আভশাপ মনে হয় ঘে সমগ্র পৃথিবশর দরিদ্র ও মধ্যাবত্ত- 
সমাজের ওপর বতেছে! স্ত্রী যখন সম্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায় অধীর, স্বামী তখন 
জীবিকার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। তবু তাঁর মধ্যে মধৃবসম্ত এসেছে, হকাকিল 
ডেকেছে, মিলনের অবশ্যম্ভাবী পারণামে আর্ক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর 
হয়েছে। তবু দাঁয়তার স্বপ্নভঙ্গ হয় নি! এই মধ্যবিত্ত প্র্যাজাডর অপূর্ব রূপ 
অত্যন্ত বেদনাস্নগ্ধ বিদ্রুপদগ্ধ ভাষায় কাব উপস্থাপিত করেছেন-_ 


'আমরা দু'জন যে কট জাঁবন এনোছ এ সংসারে 
কত মধুরাতে মুগ্ধ হৃদয় শাস্ত্রীয় ব্যাভচারে, 
পাঁরণামে তাই সুস্থ জশবন সম্ভব হ'ল নাকো 
বৃথা আশা নিয়ে অবাস্তবের নরকেই ডুবে থাকো ।' 


[ -বিগত বসন্ত : উদাত্ত ভারত-_-১৮৯ পৃঃ ] 


মধ্যাবত্ত স্বামীর জীবনস্গিনীর সাধ সন্তানের দূরাগত ভবিষ্যং-কাতত্বের 
ওপর প্রাতষ্ঠিত। কিন্তু যে শ্রেণনদ্বন্দময় সমাজব্যবস্থার কল্যাণে আজ স্বামীর 
জীবন দুর্দশাপ্রপীড়ত, অবুঝ নারী জানে না তার সাধের সন্তানরাও তার 
থেকে মস্ত পাবে না। দারিদ্য শুধু যৌবনমাধুরীকেই রাক্ষসের মতো গ্রাস 
করে নি, দূর্ভাগা সল্তানরাও একফোঁটা দুধের অভাবে কেদে মরছে । তবু 
সন্তানবতী দয়তার প্রগলভূ্তা আর অপাঁরণামদাঁশতার অন্ত নেই। তাই 
অসহায় প্রেমিক-হৃদয় বোবা কান্নায় গ্মরে উঠে সান্তনা দেয় : 


প্রেমের উনুনে দেহের কড়ায় আঁদরস জ্বলে যায়; 
শরীরের প্রাতি রন্ধে রন্ধে ধোয়াটে গন্ধ তা'র 
ভরপুর ক'রে রেখেছে ঘরের ছাঁপোষা অন্ধকার। 
মরা কোকিলের ডানার আঁধারে বসন্ত গেছে ডুবে 
মরা চাঁদ ওঠে মরা আকাশের সশড় ভেঙে চুপে চুপে, 
তেপান্তরের প্রৌঢ় জ্যোৎস্না ভাঙা লণ্ঠন হাতে 

গড় মেরে চলে দূরভাবনার ঘনতামম্ত্র রাতে 

দাঁখনা মলয় ক্লান্ত শ্রান্ত হাঁপানীতে ভুগে ভুগে 
অশোক বকুল ফোটে না প্রিয়ার হাজাধরা পদযুগে; 


ক হবে কুল বেধে? 
দুধের অভাবে সন্তান যার ধুকে মরে কেদে কে'দে।' 


[ -বিগত বসন্ত : উদাত্ত ভারত--১৯০ পৃঃ] 


ক্লান্ত, জীবন-যুদ্ধে জজশীরত মধ্যবিত্ত কিম্বা আতিদরিদ্র ধরের যৌবনও 
ধপ্রয়া-সৃভাষত মঞ্জুষায় আভভূত হ'তে চায় এবং বিহবল হ'তে চায় তা'র মাঁদর 
স্পর্শের উদ্দামতায়। কেননা রাতপাঁতর শ্রেণীবিচার নেই। কাঁচা বয়সের 
উদ্ভ্রান্ত প্রেম'ও হয়তো অবুঝ কামনায় অধীর, অবাধ্য প্রগল্ভতায় আমস্থর, চাঁদ 
ধরবার দুঃসাধ্য প্রাতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত, তাই শেষ পর্যন্ত তা'র কপালে জোটে 
অপমান আর বণ্নার জবালা। সতের বছর বয়সেও কাবকণ্ঠে শনি : 


অধ শতাব্দী ১১৬ 


“কত রাতজেগে শোনা রূপকথা 
রাঙা রাজকুমারীর প্রেমে, 

আনে রাখালের বৃকে মধুখাতু 
ভয়ে যৌবন ওঠে ঘেমে।, 


কা ০ ঃ 


নিক রাজকুমারীর বাঁকা চোখে 
যাঁদ বদ্যুৎ যায় খেলে। 

জান নীরবে সে করে নির্বাচন 
কোনো আদরে রাজার ছেলে-_: 


ধু চোখে দেখে হায়, ভাললাগা 
জাঁন করুণ কাব্যমায়া; * 
যেন শন্যের চাঁদ শূন্যে থাকে, 
“ছে 'দাঘতে কাঁপায় ছায়া।, 
[ -_রাজকন্যার প্রতি : উদাত্ত ভারত--৮৯-৯০ পৃঃ ] 


কাঁব কখনো কখনো তাঁর অশরীরণশ প্রেমে আস্থর হয়ে ওঠেন-মনে হয় 
ধংস হয়ে যাক পুরনো অতাঁত-কি হবে আকণ্ঠ স্নপ্নমাদরা পানে মাতাল হয়ে ? 
তাঁর অশরীরণ নায়িকার “প্রমত্ত প্রেম-সাধনার বেদীতিলে' শুধু আনান্দিতার বাণ 
বহন করা তাঁর পক্ষে দুঃসহ ।॥ সে-নাঁয়কা অলভ্যা-সুদরিকা-_ 
“আকাশ তোমায় পারেন জড়াতে বুকে 
পৃথিবী পারোঁন সাজাতে বাসর ঘর 
দূর থেকে সাত সমুদ্র নতমনুখে 
পিছু হটে গিয়ে তুলেছে ক্ষুব্ধ ঝড়।? 
[ _ফাজ্গুনী : উদাত্ত ভারত--১০৩ পৃঃ ] 


কাঁবকন্ঠের দার্শানক সান্তনা শান : 
“অনেক সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রির বদ্বুদ 
দেশ-কাল-পান্র দিয়ে ঘেরা 
ইতিহাসে মিশে গেল, 
সে নদী, অদৃশ্য নদী, নেই পিছু-ফেরা 
িনাত-মধূর 'স্নদ্ধ কুলের শ্যামল মমতায়। 
সেই স্তব্ধ কালের প্রাতিমা 
নেই সে, ষে একদিন বে'ধেছিল অসামের সামা । 
ূ [ __-পান্ডুঁলাঁপ : কালের প্রাতমা, ১৯৫৬৮ ] 
আবার কখনো কখনো এক সূগভশর স্পর্শাতত মাহমায় উত্তীর্ণ হয়ে 
প্রয়ার প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো অপূর্ব রূপ অনাঘ্রাত-সুদুরতায় উপভোগ 
করতে চান 
“..ঘুমুলে তোমায় কী যে সুন্দর দেখায়! 
সোনার অঙ্গে কাঁপে যৌবন প্রতিটি রেখায় রেখায় 
অগোছালো শাড়ী, মাথায় বিনূনী ভাঙা 
বাসনার রঙে রাঙা 
বালিশে ছড়ানো কালোচুলে ঘেরা ঘুমন্ত মৃখখাঁন। 


১১২ অর্ধশতাব্দী 


রাঙা বাসনার চাঁদের চুমায় 
স্বপ্লবিভোরা তন্টি ঘুমায় 
অপলকে চেয়ে থাক, 
সময়ের ঢেউ দোলা 'দিয়ে যায় 
ডাকে রাতজাগা পাঁখ। 


নিভৃত নীরব প্রেম ওঠে জেগে 

মর্মফুলের সৌরভ লৈগে 

ছোট ঘরখানি অধীর আবেগে কাঁপে, 

ঘুমাও, ঘুমাও জাগাবো না মিছে সৃন্টর উত্তাপে।? 


[ _-অ-ধরা : উদাত্ত ভারত-__-১০৫ পৃঃ এ 


বিমলচন্দ্রের প্রেম-চেতনাও অনেকটা রবীন্দ্রনাথের দ্বিমুখী প্রেম-চেতনার 
সমতুল।-_নরনারীর িথুনলীলায় প্রেম কেবল জৈব-কামনার ঘটকালনীতেই 
সিদ্ধহস্ত নয়, জীবনের অপরূপ কাব্যরুপময়তারও অন:প্রেরক। শেষের কাবতায় 
ঘড়ার জল ও 'দাঁঘর জলের সমস্ত মীমাংসা 'বিপ্লবীপ্রোমক বিমলচন্দ্রের প্রেম- 
কাব্যায়নের সূচীপন্ত্র। তাই কাব আটপৌরে জঈবনের নর্মসহচরী ও মানস- 
সহচরীর দোলাচল প্রবৃন্তির অনুপ্রেরণায় সণ্টরণশশল। কিন্তু তাঁর কান্তানিভ 
প্রেমের 'উৎসরূপা' সুদরিকা স্বাতী,_দৈনান্দিন জীবনের নর্মসহচরশী নন, তান 
কাঁবর 'নাষদ্ধ এবং ব্যর্থপ্রেমের অশরীরশ নাঁয়কা। যার অনায়ত্ত উপাস্থাতর 
"শুভলগ্নে” কাঁবর অনন্ত প্রশ্নের নিরুস্তর সমাধান ১৬19৫ 1096 10189৬/3 
(1) 101০০-_বার বার নতৃন আস্বাদনে ভারয়ে তোলে কবির “প্রাণ-যান্লা”র 
পাথেয়কে। 
গত দুশতন বছরের মধ্যে 'বাভন্ন পান্রকায় প্রকাশত প্রৌঢ় কাব [িমল- 

চন্দের বিস্ময়কর প্রেমের কাবতাগ্চাল এখনো গ্রল্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। 
সায়ংকালের বিষাদরান্তম লাবণ্যে ও সুদূরচার দাশশনক অভীপ্সায় কবিতাগুলি 
নিরবদ্য। হারানো যৌবনের 'নাঁষদ্ধ রা্রগালর চেয়ে আজকের রাব্রিগাঁল 
আরো গভীর, আরো অতল! _ 

“স্পান্দত ভীরু সে রাতের চেয়ে এ-রাতের গভীরতা 

অতলস্পর্শ। শুকতারা জবলা মিছে হ'ল পূব রাঙা! 

শেষ বিচ্ছেদ-রান্রির স্বরে আহত আস্থরতা 

বলেনি : “পুনদর্শনায় চ'! মনের আরশি ভাঙা । 


ছড়ানো কাচের টকরোতে প্রাতাবাশ্বিত শত মুখ 
রন্তাভ শতদীর্ণ প্রেমিকা একটি মুখেরই মায়া ! 

একটি অধর চুম্বনলোভা প্রজাপাঁত উল্মুথ 

এ মনের। বুকে কাঁপে সে রাতের রুপালি প্রাতচ্ছায়া। 


[ --স্বাতী-রেবতী-জস্বতী : সোমপ্রকাশ ১৩৬৬ এ 
কাঁব-মনের প্রজাপাঁত উন্মুখ হ'য়ে থাকে সেই অনন্যা স্বাতীর পুনরুজ্জণ- 
বনের সূরাভি-্বপ্পে! 


অধশতাব্দী ১১৩ 


৬ 


অধশতাব্দী 
অমলেন্দ্‌ দত্ত 


॥ এক ॥ 


বিমলচন্দ্র ঘোষের ব্যন্তজীবন ও কাব্য-সাধনার 'বাভন্ন দিক নিয়ে 'বাশিম্ট 
জ্ঞানী-গুনী ব্যান্তরা এই স্মারক গ্রন্থে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। কাঁবর 
কাব্যানূরাগী পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তর জন্য এখানে তাঁর একটি 
সংাক্ষপ্ত জীবনকথা প্রকাশ করা হ"ল। পণ্চাশ বংসর বয়স পর্যন্ত কাঁবর 
জাীবনকাহিনী একখানি সুবৃহৎ উপন্যাসের মতোই নানা ঘটনা ও বৈচিন্ত্যপূর্ণ। 
এই স্ব্প-পাঁরসর স্থানে সে আনূুপৃর্বিক কীর্তিকথা 'লাপবদ্ধ করা সম্ভব 
নয়। স্বয়ং কবি ও তাঁর জনৈক আকৈশোরের বন্ধুর মুখ থেকে কবির জীবন- 
চাঁরতের কালান,ক্লামক কিছু িকছ উপাদান সংগ্রহ করে এই জীবনচাঁরতের 
কাঠামোঁটি যথাসম্ভব সংক্ষেপে রচনা করেছি! আত অল্প সময়ের মধ্যে লেখার 
জন্য রচনার মধ্যে হয়তো অনেক ব্রাট-অসঙ্গাতি রয়ে গেল, তাই সর্বাগ্রে 
পণ্ঠক-পাঠিকার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে রাখাঁছ। 

উচ্ছবাসপূর্ণ বাক্তিপ্রশাস্ত রচনার যুগ এটা নয়, তবু মনৃষ্যত্বে ও প্রতিভায় 
যাঁর অমল জনন লোকোত্তর, তাঁর চারন্র বর্ণনায় নিরাসন্ত 'নরাভরণ ভাষা প্রয়োগ 
করা আমার পক্ষে কঠিন। কেননা কাছের মানুষ বিমলচন্দ্রকে আমি দেখোছি, 
তাঁর ন্যান্তত্বের সঙ্গে আমার ঘাঁনচ্ঠ পাঁরচয় হয়েছে। শুধু ব্যান্তত্ব নয়, তাঁর 
কাঁবতার অন্তার্নীহত ভাবসত্তার সত্যস্বরূপ কিছুটা আম প্রত্যক্ষ অনৃভাতির 
দবারা উপলাব্ধ করেছি। এই মহান জাতীয় কবিকে আম চিনেছি ব'লে আমার 
গাবের অন্ত নেই। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "চাঁরন্রপ্জা"য় বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে লিখেছেন, “প্রাতভা 
মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মান্র। প্রাতিভা মেঘের মধ্যে 
বিদাতের মতো; আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সবরন্ব্যাপী ও স্থির। 
প্রতিভা মানূষের সবশ্রেষ্ঠ অংশ; আর মন্‌ষ্যত্ব সকল মূহৃর্তেই সকল কার্ষেই 
আপনাকে ব্যন্ত কারতে থাকে ।” 


বিমলচন্দ্ের জীবনচরিত বর্ণনার ক্ষেত্রে কাবগুরূর উপরোন্ত কথাগুলি 
নার্্বধচিত্তেই প্রয়োগ করতে পার! 'বিমলচন্দ্রের সমগ্র জীবনকাহনীর সঙ্গে 
পাঁরচয় থাকলে পাঠক-পাঠিকা সহজেই উপলাব্ধি করতে পারবেন যে আমার এ 
ব্যাখ্যা আতশয়োন্তিদোষদুস্ট নয়। বমলচন্দ্রের নানা 'বাচন্ত্র সংঘাতপূর্ণ জবন- 
মেঘের মধ্যে তাঁর কাব্য-প্রাতভা জলদাঁ্টছটার মতোই নিত্যস্ফর্ত; এবং তাঁর 
সমগ্র জীবনধারাঁটও 'দিবালোকের মতোই মন[ষ্যত্বের দীপ্তিতে ভাস্বর। 


॥ দুই ॥ 


রুপোর চামচ মুখে দিয়ে গজদন্ত-মিনার-কক্ষে বিমলচন্দ্র জল্মগ্রহণ করেন 
ান। তান দাঁরদ্রু কেরান পিতার দাঁরদ্রু সন্তান। অভাব-অনটন-অশান্তি- 
নির্যাতন বিমলচন্দ্রের সত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এই সামাজিক 
বৈষম্যের পঙ্ককৃণ্ডে তব্‌ যে তান তলিয়ে যান নি-_এইটেই সবচেয়ে বিস্ময়কর । 


১১৪ অধশতাব্দী 





১৯৫৯ 


২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৭, ইংরাজী ১২ই িসেম্বর ১৯১০, সোমবার সকাল 
দশটায় ১নং বলরাম বস; ফাস্ট লেনে কাবির মাতার মাতুলালয়ে' বর্তমান বাংলার 
সবচেয়ে জনাপ্রয় কব বিমলচন্দ্রু ঘোষ জল্মগ্রহণ করেন। শৈশবে রাশ মিলয়ে 
তাঁর নাম রাখা হয়োছল দেবীপ্রসাদ ঘোষ। ১৯১৬ সালে ছ' বছর বয়সে 
ভবানীপুর নর্থ চক্রবোঁড়য়া ইনস্টাটিউশনে (অধুনালুপ্ত) প্রথম শ্রেণীতে ভার্ত 
হওয়ার সময় কাঁব-জননী মাঁণমালা দেব নতুন করে তাঁর জ্যেষ্ঠ পত্রের মনো- 
মত নাম রাখেন বিমলচন্দ্র। 


ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকেই 'বিমলচন্দ্রের পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ 
কলকাতার ভবানীপুর অণ্চলের বাঁসন্দা। কাঁবর পৌন্রক ভদ্রাসস ছিল ৬৩নং 
চক্রবোঁড়য়া রোড নর্থ। এখনও ঘোষ বংশের কয়েকটি শাখা এ-অণুলে বসবাস 
করছেন। কাঁবর প্রাপতামহ আনন্দমোহন ঘোষ ছিলেন উনাবংশ শতকের নব- 
জাগ্‌তি আন্দোলনের অন্যতম চিন্তানায়ক ও কাব ডিরোজওর (1769 
1,0015 ৬11917-1)6109210 18099-1831) বন্ধু ও শিষ্য। আনন্দমোহন থেকে 
বমলচন্দ্রের তা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ পর্য্তি, মহাত্মা ডরোজও প্রমুখ প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য বস্তুবাদীদের বাঁলিম্ঠ চিন্তার উত্তরাধিকার ঘোষবংশের মধ্যে বিদ্যমান 
[ছিল। নগেন্দ্রনাথের সেজদা বাপিনবিহারী ঘোষ ছিলেন সেকালের একজন 
ভারতাঁবখ্যাত সং্গীতজ্ঞ ও অমিতবলশালশ মল্লবীর। ইনি [শমলা-দিল্ল তে 
সরকার পদে আঁধাণ্তত 'ছলেন। 

কাঁবর পিতা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন একজন ঘোরতর নাঁস্তক ও তাঁর 
সেজদার মতোই বলশালন ব্যান্ত। কৈশোরে তিনি হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ 
করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'বাভন্ন অণুলে, মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে তিনি যাযা- 
বরের মতো ঘুরে বেড়ান। বাভন্ন দেশের মানুষ ও তাদের বাস্তব জীবন- 
সংগ্রামের প্রত্যেকটি বিষয় জানবার জন্যে নগেন্দ্রনাথের ছিল অদ্ভুত কৌতূহল 
মানুষের কর্ম ও ধর্মের মধ্যে, জাবনযাব্রা-প্রণালী ও জাঁবন-বিশবাসের মধ্যে 
ধানিক-জীবন ও দরিদ্র-জীবনের মধ্যে আমল দেখে তিনি বিস্ময়বোধ করতেন। 
গুর্‌-পুরুত-পাদরণ-মোল্লাদের কাছে তানি তাঁর বস্তু-জিজ্ঞাসার কোনো সদ:ত্তর 
পান নি, উত্তর পেয়েছিলেন ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সর, মিল, বেলন্থামের গ্রল্থ- 
রাজর মধ্যে। নগেন্দ্রনাথ তাঁর ৮।১০ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে 
দেখতে গিয়েছিলেন ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করোছলেন। কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের 
পর তিনি রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দের প্রচারিত ধর্মের অনুগামী হতে পারেন ?ন। 
কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বলতেন, 
ই পুরোপুরি সামাজিক ও রাজ- 
নৈৌতিক কর্মক্ষেত্রে নামতেন, তাহ'লে এতাঁদনে ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটে যেতো । 
গেরুয়াধারী সন্ব্যাসীদের ওপর নগেন্দ্রনাথের ছিল প্রবল িতৃষ্ণা। 

নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিতাইচরণ ঘোষ তখন ব্রহ্গদেশে সরকারণ চাকার 
নিয়ে সপারবারে থিনানজ্‌ঙে বসবাস করতেন। 'নিতাইচরণের চেষ্টায় নগেন্দ্রনাথ 
ব্রহ্ধদেশের জেল িবভাগে চাকারতে নিযুস্ত হন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সাল 
পর্য্ত এই চাকাঁর-জীবনে 'তাঁন ব্রাশ সামাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর পৈশাচিক 
বর্ণবদ্বেষী রূপ প্রতাক্ষ করেছিলেন। সে-সময়ে বাঙলাদেশে বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের তুমুল জোয়ার চলেছে। 

আঁগ্নষগের িরস্মরণীয় শহীদ ক্ষুদরামের ফাঁসর কিছাঁদন পরেই 
নগেন্দ্রনাথ জেলের চাকারর উপর বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে ছুটি 'নয়ে কলকাতায় চলে 


অধ্শতাব্দী ১১৫ 


আসেন। এ বছরেই তান বিবাহ করেন। তাঁর সহধার্মণী মাঁণমালা দেব 
সেকালের একজন "শাক্ষতা ও সমাজসচেতন মাঁহলা। স্ত্রীর স্বদেশানুরাগ ও 
জেব্র চাকরির উপর নিজের বিতৃষ্জার ফলে শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথ চাকাঁরতে 
ইস্তফা দেন। এই তেজস্বী পিতামাতার প্রথম সন্তান বিমলচন্দ্র ঘোষ। 

১৯১৫ সালে কাালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট নগেন্দ্রনাথের পৈতৃক ভদ্রাসন 
নতুন রাস্তা নিম্ধণের প্রয়োজনে দখল করে নেয় ও তার 'বানিময়ে সেকালের 
জাঁমর দাম অনুসারে যে-টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়, তা ছিল 'নিতাঞ্তই আকা9ংকর। 
পোস্টাল আঁডট গডপার্টমেন্টে (/৯০০০001118780 0617917], 7১09519 &7616- 
81910175) আঁতি অল্প বেতনের নতুন চাকার সম্বল করে নগেন্দ্রনাথ সপারবারে 
উদ্ব।স্তু হতে বাধ্য হলেন। সেই থেকে ভাড়াটে বাড়তেই তান বসবাস করতে 
শর করেন। 

নর্থ চক্রবোঁড়য়া ইনস্টাটউশনে বিমলচন্দ্র ১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল 
পর্বত অধ্যয়ন করেন। ১৯২১ সালে তাঁর পতা অকস্মাৎ পক্ষাঘাত ব্যাঁধতে 
আক্রান্ত হয়ে পড়ায় তাঁদের আর্ক অবস্থা এক চরমতম সংকটের মধ্য 'দিয়ে 
চলতে থাকে । কবির ম।তা সমস্তাঁদন ব্যস্ত থাকতেন রোগীর সেবায়। ঘরের 
কাঞ্জকর্ণ করার জন্য অন্য কোনো লোকও ছিল না। কাঁবর বয়স তখন মাত্র 
এগারো বছর। এই বালকের উপরই পড়ল সংসারের যাবতঈয় কাজের ভার-- 
রাললা করা, বাসন ধোওয়া থেকে শুরু করে ছোটো ছোটো ভাইবোনদের দেখা- 
শোনা পর্ন্ত সব তাঁকে করতে হত । ফলে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হল। 

দরর্ঘ দু-তিন বছর বিমপচন্রের কিশোর-জটীবনের উপর দিয়ে যেন ঝড় 
বয়ে গেল। এই সময়কাব দুঃখ-কণ্ট-লাঞ্চনার ইতিহাস মরন্তুদ। 'পতার 
রোগমটীস্তর পর সংসারের অবস্থার সামানা কিছু উন্নাতি হলে ১৯২৪ সালে 
পূনরাষ তানি স্কলে যেতে শু করেন। এবার পদ্মপুকুর ইনাস্টাটউশন। 
এই স্কুল থেকেই ১৯২৯ সালে বিশলচন্দ্র প্রথম বিভাগে ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 

কাঁবর 'পতা ঘোরতর নাঁস্তক হলেও কাঁবর মাতামহা রত্রমালা সেন ছিলেন 
ঈশবরাবশ্বাসে আঁবচল নিত্ঠাপরায়ণা মাহলা। তান ছিলেন বৈফব। তাঁর মুখে 
ঈশ্বরমাহাত্্য এবং বৈষব মহাজনদের পদাবলশ শুনে শুনে শৈশব থেকেই কাঁবর 
মনে ভান্তরসাশ্রত কাব্যের প্রেরণা জাগে । দিদিমার কিন্তু আর একটি বড়ো 
গুণ ছিল। তিনি ছিলেন কাব। তাঁর নিয়ামত কাব্যরচনার মুগ্ধ শ্রোতা ছিল 
তাঁর পরম আদরের এই নাতাট। তাই একথা নিশ্চতরূপেই অনুমান করা 
যায় যে বিমলচন্দ্রের কিপ্রাতভার বীজ তাঁর শৈশবে এই স্নেহশীলা 'দাঁদমার 
হাতেই উপ্ত হয়েছিল। সাংসারক দ:ঃখকম্ট থাকা সত্তেও তাঁদের ঘরের পাঁর- 
বেশঁট ছিল কাবিত্বশান্ত বকশের অনুকূ্ল। িপতা নগেন্দ্রনাথ প্রত্যহ ভোরে 
এবং সন্ধ্যায় উদাত্তকণ্ঠে উপাঁনষদ ও গতা আবান্ত করতেন। মাতা মাঁণমালার 
কণ্ঠস্থ ছিল ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গৃস্ত, মধুস্‌দন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গ- 
গৌরব কাঁবদের বিখ্যাত কাঁবতাবলশ। জননশীর কণ্ঠে এই সব কবিতার সুলালত 
আবান্ত বালক 'বিমলচন্দ্র বিস্ময়-বহবল চিত্তে শুনতেন। মণিমালা দেবী এক- 
জন মহায়স করণাময়ী মাহলা। পরের উপকারের জন্য তিনি জীবনে অনেক 
ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রভাব পুত্রের চীরন্র-গঞ্নে সহায়তা করে। মাঝে 
মাঝে বাঁড়তে কীর্তন, ভাগবত-কথা, শ্যামাসঙ্গত প্রভৃতির আসর বসতো। 
শুনে শুনে বহু গান শিখে ফেলেছিলেন বিমলচন্দ্র। দশ-বারো বছর বয়সের 


১১৬ অধশতাব্দী 


তাঁর প্রথম রচনাগ্ীলর আঁধকাংশই গান। এই গানগীলরই একাঁট সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত হয় “সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবৌশকা" নামে একাঁট অধুনালুপ্ত পান্রকায়। 


পরলোক ও পরমেশবরে আঁবশ্বাসী নগেন্দ্রনাথ নিয়ামত ভারতীয় দর্শন- 
শাস্তাঁদ অধায়ন ও যোগ-প্রাণায়ামাদ করতেন। তার প্রভাবও িমলচন্দ্রে 
কিশোর মনের উপর পড়ে। শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্র [বিদ্যাসাগর রাঁচিত বর্ণপারিচয় 
য় ভাগ শ্যে হবার পর থেকেই বিমলচন্দ্রকে প্রতাহ সন্ধ্যাবেলা বর্ধমান রাজ- 
বাঁটির সংস্করণ গদ্য-মহাভারতের এক-একাঁট অধ্যায় পড়ে শোনাতে হতো 
পিতার আদেশকরমে। একটি দিনও এ পাঠ বন্ধ যেতো না। এইভাবে শৈশবেই 
অর্থ না বুঝেও সমগ্র মহাভারতখান তান পড়ে ফেলেছিলেন। ফলে সংস্কৃত- 
ধম” বাঙলা ভাবার উপর তাঁর অসাধারণ আঁধকার জল্মায়। এ ছাড়া, বাঙলা 
হরফে ছাপা সংস্কৃত গীতা-উপানষদ প্রভৃতি গ্রন্থও তানি নিয়ামত পাঠ করে 
পতাকে শোনাতেন। কৈশোরে বিদ্যালয় ছাড়াও [তান মহামহোপাধ্যায় দুগ্গা- 
চরণ সাংখ্যবেদান্ততীথের ভাগবত চতুষ্পাঠগর ছান্র ছিলেন এবং এখানে প্রায় 
১০।১২ বংসর তিনি ভারতীয় কাব্য-দর্শনাদ অধ্যয়ন করেন। 


॥ তিন ॥ 

১৬-১৭ বছর বযসে বিমলচন্দ্র দুজন রাজনোতিক কমার সংস্পর্শে আসেন। 
এদের একজন হলেন জনৈক আত্মগোপনকারী বাঙালী নেতা ও অন্যজন পৃণার 
শ্রামক কমর্শ ডাঁব্উ, এস, কার্ডলে। অন্তরঙ্গ আলাপের মধ্য দিয়ে এপ্রাই সর্ব- 
প্রথম কবিকে স্বাধীনতা-মন্তে উদ্বুদ্ধ করোছলেন। কার্ডলে কিশোর কাঁবকে 
সঙ্গে নিয়ে মঝে মাঝে খাঁদরপূর এলাকায় শ্রীমক সংগঠনের কাজে যেতেন। 
এই মারাঠী শ্রমিক কমর্শর কাছেই বিমলচন্দ্র তাঁর জীবনে সর্বপ্রথম কাল” মার্সের 
নাম শোনেন ও “কগ্িউনিস্ট ম্যানিফেস্টো"র টাইপ-করা কপি দেখেন। কাঁব 
তখন পূর্ণমান্তায় ঈশ্বরবিশ্বাসী। সপ্তাহে একাঁদন করে নিয়ামত রামকৃষ্ণ মিশনের 
উদ্বোধন" কাষলিয়ে যাতায়াত করেন। সাধু-সন্ব্যাসী-ফাঁকর-দরবেশ পেলে তাঁদের 
সঙ্গ ছাড়েন না। ঈশ্বরের অলৌকিক শান্তর ওপর তাঁর অগাধ আস্থা । ধর্ম- 
গ্রন্থাদির প্রভাবে তান দ্‌ঢুতার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, ভগবান একদিন অবতার- 
রূপে জন্মগ্রহণ ক'রে পাঁথবীর বূক থেকে সাম্রাজ্যবাদী পশুশীন্তকে উচ্ছেদ 
করবেন। কার্ডলে এসব কথা শনে হাসতেন ও কবিকে নানা যান্ততর্কে 
ঈশবরের অনাস্তত্ব সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তান প্রাণপণে চেষ্টা 
করতেন কাঁবর মন থেকে মধ্যযুগীয় ধর্মীবশবাস দূর করতে । কন্তু সফল 
হন নি। কেননা কাবর বৈদান্তিক ও ওপনিষাঁদক ধ্যানধারণাগ্ুলিকে দূর 
করতে হ'লে বস্তুবাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার যে জোরালো যুস্তি ও ডায়ালেক- 
টক্যাল মেটারিয়ালিজম্‌ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার, কার্ডলের তা ছিল 
না। জড় ও চৈতন্যের জঁটিলতম তত্ব ব্যাখ্যা করা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। 

অপরাদকে 'বমলচন্দ্র এইসময় কয়েকাঁট জড়াবজ্জান-বরোধব কবিতা লিখে 
সন্ন্যাসীদের, গান্ধীবাদীদের ও শ্রীঅরাবন্দপল্থীদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা লাভ 
করেন। তথাঁপ কবির মনে শান্তি ছিল না। শ্রেণীসংঘাতময় বাস্তব সমাজ 
তাঁকে আস্থর করে তুলতো। দীন সমাজজীবনে আধ্যাত্মবকতার সঙ্গে 
বাস্তবতার কোনো সামঞ্জস্য খজে পেতেন না। 


অর্ধশতাব্দী ৯১৯৭ 


জড়াবিজ্ঞানাবশবাসী নাস্তিক পিতা নগেন্দ্রনাথ নীরবে পান্লের ভাবভঙ্গী 
লক্ষ্য করতেন। তান একটি দিনের জন্যেও জোর খাটিয়ে পুত্রকে স্বমতে 
আনার চেম্টা করেন নি। বরং পুত্র কোনো প্রশ্ন করলে, তান বলতেন, 
“নয়ামত সজাগ মনে অধ্যয়ন ক'রে যাও, একাঁদন তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে। 
আমার চোখে জগৎ দেখতে চাও কেন? নিজের চোখ যোঁদন ফুটবে, সোঁদন 
নিজেই সত্যকে আবচ্কার করবে ।” নগেন্দ্রনাথ কোনোদন পত্রের স্বাধীন 
চিন্তায় বাধা দেন নি। গতান 0. 3. 5.-এর ভাষায় বলতেন, “176 ৮1195 
৪0010101713 15 110, ৬110 206170005 10 17)0010 9. 01111015 0172190061.+ 
[তান পত্রের জ্ঞানান্বেষী চন্তের আকুলতা দেখে মুগ্ধ হতেন ও প্রয়োজনমতো 
সংগ্রল্থাঁদ কিনে দিতেন। 

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথ ল্যান্সডাউন রোডের 
একাটি ভাড়াটে বাঁড়তে সপাঁরবারে বাস করতেন। আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও 
আচার্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার ছিলেন তাঁদের প্রাতিবেশী। 'বিমলচন্দ্র ছান্রজনীবন 
থেকেই মাঝে মাঝে এই মনীষদের কাছে যেতেন বিপুল জ্ঞানতৃষ্কা নিয়ে । নীরবে 
শুনতেন তাঁদের অমূল্য উপদেশ-বাণী। তাতে কাঁবর মনের প্রসারতা বাড়তো 
বটে, কিন্ত প্রকৃত পথের সন্ধান পেতেন না। কারণ বড় বড় পাঁণ্ডিতরা সমাজের 
নশচের তলার মানুষদের জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা 
বিচরণ করতেন সূক্ষাতিসূক্ষন প্রজ্ঞার উচ্চতম মার্গে। এদের উচ্চাঙ্গ দারশানক 
আলোচনা শুনতে শুনতে বিমলচন্দ্র মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে 
পড়তেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো 1খদিরপুর এলাকার শ্রামক 
বস্তীগ্যালর মর্মস্পশর্শ দশ্য। তান মনে মনে ভাবতেন িশ্ববরেণ্য মনীষী- 
দের জ্ঞানগর্ভ দাশশীনক তত্বাবলশ যাঁদ নির্যাতিত ও শোঁষত কোটি কোটি 
মানুষের দুঃখাবমোচন না করতে পারে তবে কি হবে সে জ্ঞান অজন করে 2 

১৯১২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু 
৩২ ঘোড়াব গাড় চড়ে সভাপাতিত্ব কবতে আসেন। দরিদ্র পরাধশন দেশের রাজ- 
নোৌতিক নেতাকে সম্মানিত করার জনো এই অর্থহীন বিলাঁসতা ও অনাবশ্যক 
আড়ম্বর বিমলচন্দের ভাল লাগে নি। তান তখন ম্যাট্রকুলেশন ক্লাসের ছাত্র। 
সরকারী কমণচারশ পতাকে লুকিয়ে 0.0১.০. সুভাষচন্দ্রের অধীনে কংগ্রেসের 
ভলান্টিয়ার হয়েছেন। সূভাষচন্দ্রের আঁধনায়কত্বে নিয়মিত কুচকাওয়াজ ও 
স্বদেশপ্রেমমূলক কাব্য রচনা করেন। এই কাবিতাগ্ীল তখনকার সভা- 
সাঁমাততে কবি জনগণকে আবৃত্তি করে শোনাতেন। এই সময়কার কাঁবতা- 
গুলিতে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দন্ত ও নজরুল ইসলামের প্রভাব দেখা যায়। কংগ্রেস 
নেতারা বিমলচন্দ্রকে উৎসাহিত করতেন। নানা আদর্শের বিপরণতধমা সংঘাতে 
বিমলচন্দ্রের মন তখন উদ্বেলিত। একাধারে অধ্যাত্বিশবাসপ্রসৃত বৈরাগ্য, 
আমত শান্ত অজ্নের জন্য শরীরচর্চা, কাব্য-সাধনায় সাঁম্ধলাভের সহায়ক 
জ্ঞানানুশশলন ও পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের সংকল্প 1বমলচন্দ্রের যৌবন- 
উন্মেষ-কালকে মাতিয়ে রেখোঁছল। বমলচন্দ্র ভবানীপুরে ননীবাবূর আখড়ায় 
নিয়ামত ব্যায়ামচ্চা করতেন। কুস্তিতে, মুষ্টযুদ্ধে, লাঠি ও তরবারী খেলায় 
[তান দক্ষতা অর্জন করেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে তখনকার দিনে প্রাত বংসর শরং- 
কালে বীরাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হণ্ত। এই উৎসবে একবার সরলা দেবী 
চৌধুরাণী সভানেত্রীত্ব করেন। তান 'বিমলচন্দের তরবারী খেলা দেখে মন্ধ 
হয়ে তাঁকে পদক পুরস্কার দেন। আন্তগ্রাদোশক কুঁস্ত-প্রাতযোগিতাতেও 


১১৮ অর্ধশতাব্দশী 


[বিমলচন্দ্র অনেকগুলি পদক ও ইনাম লাভ করেন। অসাধারণ মানাঁসক শাল্ততে 
ও দুঃসাহসে বিমলচন্দ্র ছিলেন তাঁর সমসামায়কদের মধ্যে আদ্বতীয়। যার জন্য 
সভাষচন্দ্র কবিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য ! 
১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কাঁলকাতা আধবেশনে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী তাদের 
বলিম্ত দাবী দেশনায়কদের কাছে জানাবার জন্য সুসংগঠিত মিছিল বের করে 
পার্ক সার্কাসের আভমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এই সংবাদ শুনে জ, ও, সি-র 
শিবির থেকে হুকুম এল ভলান্টিয়ার বাঁহনী যেন আঁবলম্বে ব্যারকেড রচনা 
করে- শ্রামক মিছিলের পথ রোধ করে। এ আদেশ শোনা মান্র বিমলচন্দ্র ক্োধে 
ক্ষপ্তপ্রায় হ'য়ে তৎক্ষণাৎ ভলান্টয়ারের ব্যাচ ছত্ড়ে ফেলে কংগ্রেসের খাতা 
থেকে নাম কাটিয়ে চলে আসেন। তিনি বলেন, যে-জাতীয়-আন্দোলনে শ্রামক- 
কৃষকদের স্থান নেই সেখানে তান থাকেন না। সেই থেকে আজ পরন্তি 
কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেন 'নি। তান তাঁর কাঁবতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন অনলসভাবে। আধ্যাঁত্বক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী 
হলেও শোষত-নির্যাতিত শ্রামক-কৃষকরাই বিমলচন্দ্রের বৈপ্লবিক কাবতার উৎস। 

১৯৯২৯ সালে ম্যাত্রকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর িমলচন্দ্র সেন্ট 
জোঁভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞানের ছার হিসাবে ভার্ত হন। বড় হয়ে বৈজ্ঞানক 
হবেন, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন । তান আজও মনে করেন, কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের 
কোথায় যেন একটা আঁত্মক যোগসূত্র আছে। ছান্র হিসাবেও তিনি কোনোদিন 
অমনোযোগী ছিলেন না কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম বাঁর্ষক ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে 
সেন্ট জোঁভিয়ার্প কলেজ ছাড়তে হয়। সেও এক বিশেষ ঘটনা : 

প্রীতি বংসর 'রেক্লুরস-ডে'-তে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা সাংস্কৃতিক উৎসব 
করতেন। ১৯২১ সালের উৎসবে জনৈক ভারতাঁয় ছান্র একট স্বদেশপ্রেমমূলক 
স্বরাঁচত ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করাছলেন। প্রবন্ধটির মধ্যে একস্থানে বৈদেশিক 
শাসনের অভিশাপ সম্পরকে কিছু জবালাময়ী ভাষা ছিল। কলেজের বেলজয়ান 
পাদাঁররা প্রবন্ধাঁঠ শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে জোর করে পাঠ বন্ধ করে দেন, 
কারণ কলেজের মধ্যে কোনোপ্রকার রাজনশীতি প্রবেশ করতে দেবেন না বলে তাঁরা 
ছিলেন দডপ্রাতিজ্ঞ। ফলে, পাদরি-অধ্যাপকদের সঙ্গে ভারতীয় ছানব্রদের তুমূল 
বচসা শুরু হয়। জনৈক প্রবণ পাদার অকস্মাৎ মণ্টের উপর উঠে অত্যন্ত আপাস্তি- 
কর ভাষায় ভারতীয়দের অপমান করেন। পাঁরণামে এ্যাংলো-ইশ্ডিয়ান ছাত্র ও 
পাদরিদের সঙ্গে ভারতাঁয় ছান্রদের রীতিমত হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। রেইঁর 
সাহেব পুলিশ কামশনারকে ফোন করলেন। তার ফলে সমস্ত ভারতীয় ছাণ্র এক- 
যোগে কলেজ থেকে বোরয়ে এসে ধর্মঘট ঘোষণা করেন । এই ছাত্র ধর্মঘটের অন্যতম 
নেতা ছিলেন বিমলনন্দ্র। এই উপলক্ষ্যেই িতনি ছান্রসভার সভাপাঁত আচার্ষ প্রফুল্প- 
চন্দ্র রায় ও ছান্রদের ন্যায়সগ্গত ধর্মঘটের সমর্থক ডাঃ 'বিধানচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে 
আসেন। কলেজ কর্তরপক্ষের অনমনয় মনোভাবের ফলে ধম্ঘিট দীর্ঘকাল ধরে 
চলতে থাকে, সংবাদপত্রেও এ নিয়ে খুব আলোড়ন হয়। শেষ পর্যন্ত উভয় 
পক্ষ পরস্পরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করায় ধর্মঘট প্রত্যা্হত হয়। বহু ছান্ন এক- 
যোগে সেন্ট জেভিয়ার্স ছেড়ে অন্যান্য কলেজে চলে যান। 

নিমলচন্দ্রকে এই সময়ে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কলেজ-কর্তৃপক্ষ অযথা 
হয়রানি করেন। কারণস্বরূপ বলা হয় তিনি নাকি হাওগামার সময়ে জনৈক 
পাদরিকে আঘাত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডাঃ 'বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় 
1তাঁন সাটীফকেট পান এবং আশুতোষ কলেজে ভার্ত হন। 


অর্ধশতাব্দী ১১৯ 


॥ চার ॥ 


১৯৩০-৩১ সালে গান্ধীজনীর নেতৃত্বে সারা ভারতে যখন ম্যান্তি আন্দোলন 
উদ্বেছিনত হয়ে ওঠে, বিমলচন্দ্র তখন দক্ষিণ কলকাতার রাজনোতিক ছান্র- 
কমাদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে তান চক্রতীর্থ 
নামে একট সাহত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন কয়েকজন সাহাত্যক ও সাহত্য- 
রাঁসক বন্ধুর সহযোঁগিতায়। সবপ্রী বিমল মিত্র, অনুপমকৃষ্ণ বস, কাব করদণা- 
ময় বসু, হীরালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ লেখকরা ছিলেন সদস্য। স্থায়শ সভাপাঁত 
ছিলেন স্বগর্য উপেন্দ্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় । এই প্রাতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা 
সাহত্য আলোচনা ও নানাবধ সংগঠনমূলক কাজ করতেন। 

এই সময়ে তাঁর পিতার সংসারে পুনরায় নিদার্ণ আর্ক সঙ্কট দেখা 
দিল। কাঁবর দশ-এগারোঁটি ভাইবোন_পিতাই পাঁরবারে একমান্র উপাজননকার+ 
ব্ন্তি। সূতরাং অবস্থা সহজেই অনুমেয় । 'িনতান্ত নির্‌পায় হয়ে পিতার 
ইচ্ছায় 'িমলচন্দ্র কলেজ ছাডলেন এবং ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ার মাসে তাঁরই 
অফিসে একটি অস্থায়ী কেরান-পদে নিষুন্ত হলেন। আজও এজন্য কাবির 
ক্ষোভের অবাধ নেই -কেননা চাকরিজীবনে প্রবেশ করাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছান্র- 
জাঁবনের যাবতীয় উচ্চাশা ধৃলিসাৎ হয়ে গেল। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে চাকরিটি ছিল অস্থায় এবং ছ-মাস কাজ করার 
পরই তা চলে যায়। 'বমলচন্দ্রের মন আরও বিষণ্ন হল, কেননা তাঁর যে একূল- 
ওকূল-দুকূলই গেল! সুতরাং তিনি ঘর ছেড়ে বোরয়ে পড়লেন। ভাগবত- 
চতৃ্পাঠতে পড়বার সময় থেকেই তান সংসারে বাস করেও ছিলেন সন্ন্যাসী । 
নিশ-পয্মান্রশ বছর পধযন্তি তাঁব ছিল *মশ্রুগুম্ফসমান্বিত বৈরাগশ বেশ । চাকার 
যাবার পর অন্তরের এই সন্নাসশীট পুরোপুরি আত্মপ্রাকশ করল । গেরুয়া ধারণ 
করে প্রায় এক বৎসরকাল তিনি উত্তর ভারতের তাঁথে তীর্ে পর্যটন করেন। 
আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক দুই বিপরীত আদর্শের সংঘাতে তাঁর মন তখন 
আস্থব। 

১৯৩২ সালের মার্চ মাসে এ অফিসেই একট স্থায়ী পদে তাঁর পুনর্নিয়োগ 
হয় এবং ১৯৪৮ সাল পরন্তি দীর্ঘ সতেরো বছর তিনি চাকার করেন পৃকেহি 
বলেছি চাকরিতে তাঁর কোনো মোহ ছিল না। কবিসত্তার সঙ্গে কেরানিসত্তার 
সংঘাত তর থেকে তীব্রতর হয়ে উঠোছল। চাকরি-জীবনের বাধ্যবাধকতা ও 
সরকারী শৃঙ্খলা মেনে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে 
এ-বিষয়ে লাখতভাবে কৈফিয়ং তলব করায়, তান তার উত্তর না দিয়ে পদত্যাগ 
পন্র পেশ করেন। কেরানি-জীবনের অভিজ্ঞতাও কী কম মর্মান্তিক! চাকারতে 
উন্নাতিলাভের বিন্দুমাত্র অভিলাষ তাঁর ছিল না। সহকমাঁরা যখন 'বাভন্ন 
ডিপার্টমেন্টাল পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কবির উপরওয়ালার আসনে বসেছেন এবং 
কবিকেও পরাক্ষা দিতে উৎসাহত করেছেন, তখন বিরন্ত হয়েই তাঁকে জবাব 
দিতে হয়েছে. “কেরানাগঁর করার জন্য বিমলচন্দ্র ঘোষ জল্মায় নি!” সতের 
ষছরের পাকা-চাকায়তে ইস্তফা দিয়ে তিনি তারি কথার পদর্ণ মর্ষাদা মক্ষা 
করেছেন। 


1 পচি ॥ 


বিমলচন্দ্রু ১৯৩৫ সালে স্বনির্বাচিতা পান্রী শ্রীমতী রেণ্কা দেবীকে 
ববাহ করেন। কাঁবপত্বী উচ্চাঁশাক্ষতা নন কিন্তু রূপে-শুণে ও চারান্রক 
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মাধূর্ষে তান অসামান্যা মাহলা। সংসার সম্পর্কে উদাসীন কাঁবর জশবনে 
এই মাহমময়ী নারীর স্নেহ, প্রেম, সেবা ও সাহচর্য কাঁবির কাব্যপ্রীতভা উল্মেষে 
বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। বিমলচন্দ্র ১৯৪১ সালে স্থান সং্রুলানের 
অভাবের জন্য পিতার সংসার থেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পৃথকভাবে বসবাস 
শুরু করেন। সেবক বৈদ্য স্ট্রীটে তাঁর প্রথম বাসা। এই বাসা থেকে এ 
বছরেরই ১লা মে তারিখে কাঁবর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ “দক্ষিণায়ন" প্রকাঁশত হয়। 
সেটা দ্বিতীয় বিশ্বয্‌দ্ধের তৃতনঈয় বছর। ভারতবর্ষের মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈোতিক 
আকাশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিক্ষোভের ঘন ঘন বজ্রীবদ্যুংচমক জনগণ চিত্তকে 
উদ্বেল করে তুলেছে । িবমলচন্দ্র 'ফ্যাঁসস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' 
সভ্য হলেন। এই সময়ে তাঁর লেখনঈতে যেন জোয়ার এসেছিল । কাঁবর অসংখ্য 
ফ্যাঁসস্ট-বিরোধী কাঁবতা দেশের প্রগতিশীল চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করোছল। 

জার্মান দাশশনক নীংসে ও গীতার অবতারনাদ তাঁর চেতনাকে এমনভাবে 
আচ্ছন্ন করোছল যে তান কার্ডলে ও অন্যান্য সমাজ-সচেতন বন্ধুদের কোনো 
বস্তুবাদী য্ন্তি-তর্কো কর্ণপাতও করতেন না। প্রথম যৌবনে তিনি তাঁর কাবোর 
প্রেরণা লাভ করোছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্লীঅরাবিণ্দ ও মহাত্মা গাম্ধীর 
জীবনদর্শন থেকে । কিন্তু অন্যদিকে আধ্যাত্রকতায় বিশ্বাসী হলেও বিমল- 
চন্দ্র ব্রাটশ সাশ্্রাজাবাদী শাসন ও শোষণের উপর ছিলেন খঙ্জাহস্ত। তাই তান 
মাঝে মাঝে আধ্যাঁআ্ক 'নাক্কয়তা বিসজ'ন "দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে রাজনশীতিতে যোগ 
দিতেন। দেশেব কোট কোটি অসহায় মান্ষের শোঁষিত-পান্ডুর মুখের দিকে 
তাঁকিষে ধানক ও জমিদার-শ্রেণর শকরৃদ্ধে ঘৃণায় ও রোধে জলে উঠতেন। 
এই সময়কার বহু কাবতার মধ্যে কাঁবর এই সমাজাবদ্রোহী মনোভাবের প্রাতি- 
ফলন দেখা যায়। অথচ আধ্যাঁত্রকতায় সূদ্টপ্রত্যয়শশীল মন তাঁর মাঝে মাঝে 
নদারূণ অন্তদ্বন্দের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো । ধর্মবি*বাসের সঙ্গে শ্রেণী- 
সংঘাতের মিল তিনি খখজে পেতেন না। 

'সর্ং খল ইদং ব্রহ্ম' বা যত জব তত্র শিব, প্রভৃতি সুমহান বাক্যগুলির 
মধ্যে যে সত্ম আছে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার শোচনীয় ব্যাতিক্রম দেখে কাঁবর মনে 
হতো শিব যাঁদ মগ্গলময়, ব্রহ্ম যাঁদ সর্বভুতে বিরাঁজত হন তবে জীবের জাঁবনে 
এত অমঙ্গল, এত দুঃখ কেন? এই সময় থেকে মাান্ত, মোক্ষ, নির্বাণ, 
নঃশ্রেয়স্‌ সম্পকে" কাবির মনে প্রবল সংশয় দেখা দেয়। তাঁর মনে পড়ে দেবার্ 
শ্ারদের কথা £ 

ন কাময়েহহং গাঁতমীশ্বরাৎ পরাম্‌ 

অন্টাসাদ্ধষ্ণন্তাম্‌ পুনভ/বং বা। 

আর্তি প্রপদ্যেহাখল দেহভাজা 

মন্তঃ 'স্থিতো যেন ভবন্ত্য দুঃখাঃ ॥ 
অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে আম অন্টসিদ্ধিযু্ত স্বার্প্য চাই না, আমি কেবল 
ধনজের জন্যও নির্বাণ কামনা কার না, আম চাই_আমি যেন সকলদুঃখভাক 
জীবের অল্তঃপ্রবৃষ্ট হয়ে তাদের যতপ্রকার ক্লেশ আছে সব আমার নিজের করে 
'নতে পারি। যার ফলে তারা যেন সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মত্ত হতে পারে। 
এমনি ক'রে 'বিমলচন্দ শ্রীমদ্ভাগবত ও পূরাণাদির মধ্যে বৃহত্তর মানবসমাজের 
কল্যাণ-মন্ম খংজতেন। কল্যাণ-মন্ত্র খঃজতেন বরেণ্য মহাকবিদের কাব্যধারার 
মধ্যে। শুধু ভারতীয় নয়, ইরাণের তাঁহর, সাআদী, হাঁফজ, জালালাদ্দন রুমি, 
ওমর প্রভাতি কবিদের রচনাবলখর ইংরাজশ ও বাংলা অন্বাদগ্রল্থগনল িমলচন্দ্ 
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শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন । কবাঁর, দাদ, মীরাবাই ও তুলসদাসের বহু 
কবিতা তান বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। বৌদ্ধাভক্ষুণী থেরীদেরও বহু 
গাথার * পদ্যানুবাদ নানা পর্রিকায় প্রকাশ করোছিলেন। মোথলশ ও সংস্কৃত 
ভাষাতেও 'তাঁন অনেকগুলি গান ও স্তোন্র রচনা করেন। 

একজন প্রথম শ্রেণীর গীতিকার হিসাবে বিমলচন্দ্র স্বনামধন্য। হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায়, ধনপ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যার, শ্যামল মিন্র, প্রতিমা মুখো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি সরাঁশল্পীদের কণ্ঠে বিমলচন্দ্রের রাঁচিত গানগাঁল বিস্ময়কর 
জিমি লাভনো। গানগুলি উচ্চশ্রেণীর ভাবসম্পদে ও কাব্যধার্মতায় 
অতুলনীয়। 


॥ ছয় ॥ 


ভারতবর্ষের মহান এীতিহ্যকে অবলম্বন ক'রেই 'বিমলচন্দ্র তাঁর বস্তু- 
জিজ্ঞাসার আংশিক উত্তর পেয়েছিলেন। এ-উত্তর বিজ্ঞানসম্মত না হলেও অত্যন্ত 
জোরালো লোকায়তবাদ্ধর উপর প্রাতষ্ঠত 'ছিল। কাঁপল, চার্বাক, গৌতম 
বুদ্ধ ও বৃহস্পতির রচনাবলী এই সময় বিমলচন্দ্র গভনর আভানবেশ সহকারে 
অধায়ন করোছলেন। 'ঈ*বর।সিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ, সূত্র থেকে 'না স্বর্থো 
নাপবর্গে নৈবাজ্মা পারলৌককঃ' এবং বৃদ্ধের চারাটি আর্সত্য ব্যাখ্যার মধ্য 
দিয়ে বিমলচন্দ্র তাঁর নবজাগ্রত বস্তুবাদী মননের ভীত্তভূমি সৃদ্‌ঢড় করেন। একটা 
কথা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখাঁহ যে বমলচন্দ্রের মন শুধু ভারতীয় দর্শন পরি- 
কমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তান সক্রোটস, প্লেটো, এ্যারস্টটল, 
জেনোফোন, পিথাগোরাস থেকে শুরু করে সোপেনহাওয়ার, কান্ট, হেগেল, 
অগ্াস্টস কোতে, ডেভিড হিউম, স্পেন্সার, ডারুইন, হোয়াইটহেড, রাসেল, 
হাঝ্সলী প্রমূখ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের গ্রল্থরাঁজও তীব্র সত্যানুসান্ধৎসায় 
অধ্যয়ন করেছেন। দেশের ও বিদেশের প্রত্যেকাট সমাজ-গ্লবের ইতিহাস 
কাঁবর নখদর্পণে। ১৯১৭ সালে মহান অক্টোবর বিপ্লবের অগপ্রাতিরোধ্য প্রভাব 
সমস্ত বিশ্বের বুর্জোয়া ভাববাদ চিন্তার 'ভিত্তিভূমি টলিয়ে দিয়োছিল। সর্বহারা 
বিপ্লবের এই অভ্ভতপূর্ব সাফল্যের ফলে নতুন গণচেতনায় উদ্দপ্ত 'এক নতুন 
সাহিত্য পৃথিবীর দেশে দেশে জল্মলাভ করে। এই এীতিহাঁসিক কারণেই কাঁবি 
[িমলচন্দ্রের কান্যার্শের মধ্যেও আসে এক আমূল পারবর্তন। "তান 
অ শৈশবের মধ্যযুগীয় ধর্মীবশবাস থেকে ম্টীস্তলাভ করে মাক্সীয় দর্শনের আলোয় 
নিজের সদাজাগ্রত চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেন। লেনিন ও ম্যাক্সিম গার রচনা- 
বল বমলচন্দের আধুনকতম কাব্য-সাধনার দীপাধার। 


িমলচন্দ্রের কলেজ-জীবনের সমসামায়ক কালে ব্রাটশ পার্লামেন্টের 
কাঁমিউনিস্ট সদস/ সাপুরজী সাক্লাতওয়ালা ভারতবর্ষে আসেন। মহাত্মা গান্ধী 
তখন ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একচ্ছত্র নেতা । সাপুরজীর সঙ্গে গান্ধীজীর 
সাক্ষাৎকার হয়। ভারতবর্ষের ভাঁবষ্যং সমাজগঠনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আধা- 
আধ্যাত্মক ও আধা-রাজনোতিক দম্টিভগ্গশর সমালোচনা করেছিলেন সাপুরজণী 
সাকলাতওয়ালা। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে রীতিমত বিতকের সাষ্ট হয়। গাম্ধীজন 
আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার বিরোধিতা করেন। বস্তুবাদী সাকলাতওয়ালা গান্ধীজীীর 
এই রক্ষণশীল দহ্টিভঙ্গশর বিরদ্ধে প্রাতবাদ জানিয়ে বলেন, চরকা ও খদ্দরে 
দেশের মানত নেই। শল্পোন্নয়ন না হলে সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব । হইাতি- 
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হাসের অলগ্ব্যবধানে মানুষের দণষ্ট সামনের ধদকেই প্রসীরত_এই অগ্রগা 
মানবচেতনাকে আর পেছনের দিকে ফিরিয়ে যে যাও সত এই অগ্রগামী 
সংবাদপত্রে এ'দের বতর্কের ববরণীগুি পাঠ করে সাপুরজণ সাকলাতগুয়ালাকে 
মনে মনে পূর্ণ সমর্থন জানয়েছিলেন। তখন থেকে গবমলচন্দ্র মার্সবাদ 
সাহিত্য ও দর্শনমৃলক গ্রন্থগ্ীল অত্যন্ত যত্্সহকারে পাঠ করতে শূরু করেন। 
তাঁর মনের ওঁপনিষাঁদক-বৈদান্তিক 'ভাত্তভীমির উপর মার্স-এত্গেলস-লোনিন- 
উঠতে থাকে। 

'বিমলচন্দ্র তাঁর কাব-জীবনের গোড়া থেকেই সমসামায়ক কোনও স্াহাত্যক 
গোম্ঠী বা দলের সঙ্গে নিজেকে যুন্ত করেন নি। ফলে দল?য় প্রচারের অভাবে 
তাঁর কাব্য-প্রাতভার ব্যাপক-স্বীকৃতি বহু বিলম্বে হয়েছে।* অত্যগ্র ব্যান্ত- 
সচেতনতা ও দদমনীয় ক্লোধ--বিমলচন্দ্রের সহজাত ও বংশগত চাঁরিন্নিক 
অসং্গাঁতি। কবির অসামান্য পাশ্ডিত্য ও মন.্যত্বের সঙ্গে এই বাত্ত দুটি খাপ 
খায় না। যাঁদও তাঁর ক্রোধের কারণগুঁলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ন্যায়- 
সঙ্গত-তথাশপি বর্তমান সমাজে যে কুশল-কোটিল্যবাদ্ধ ব্যক্তির জীবনে 
প্রাতষ্ঠা ও প্রাতিপান্তর সহায়ক. সেই চাতুর্যবত্কিম কুশলশী অমায়কতা ও * 
মৌখিক সহনশীলতার পথে বিপ্লবী কাব বিমলচন্দ্র কোনাদন পদক্ষেপেরও 
চেস্টা করেন নি। একমাত্র সব্ৃহারা শ্রাীমক-কৃষকদের রাজনৌতিক ও সংগ্রামী 
নেতৃত্ব ছাড়া াবমলচন্দ্র আর কোনও শ্রেণীর মাতব্বরী সহ্য করেন না। ফলে 
তাঁর আর্ক দুরবস্থারও অবসান হ'ল না, ওপরতলার সাংস্কীতিক-সমাজে 
সুলভ প্রৃতিষ্ঞঠাও তিনি অজ করতে পারেন নি। শ্রামক ও কৃষক সমাজে 
কবির জনাপ্রয়তা বিস্ময়কর । 


॥ পাত ॥ 


কলকাতা ও শহরতলীর কল-কারখানা এলাকায় শ্রাীমক আন্দোলনের কোনো 
সভা-সাঁমাতি হ'লে, কাব নিয়ামতভাবে সেখানে যোগদান করতেন । এইভাবে বহু 
জঙ্গী শ্রীমকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে এবং আজো তা অটুট রয়েছে । (এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কবি শৈশবাবস্থা থেকেই শ্রীমকজীবন স্বচক্ষে দেখতে 
অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের বাসাবাঁড়র কাছেই ছিল 'বভিন্ন কল-কারখানার 
শ্রামকদের বাস্ত। কাব সেখানে যেতেন; তাদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলা 
করতেন। তাদের দৃওখ-বেদনা-হাঁস-আনন্দের তিনিও যেন একজন অংশশদার 
হয়ে উঠেছিলেন)। কেবল শ্রামক এলাকা নয়, গ্রামান্চলে কৃষক পারবারের 
সঙ্গেও তাঁর আত্মীয়তা জন্মেছিল। চাকাঁরজীবনে ছাঁটির দন এলেই কাঁব 


*তনি কোনোদনই বিস্তবান সমাজের কৃপাদৃস্টি লাভ করেননি ব'লে তাঁর কাব্য- 
গ্রল্থগুলর নিয়মিত প্রকাশ সম্ভব হয় নি। তাঁর আঁধকাংশ বই সহদয় শুভানৃধ্যায়ী- 
দের অর্থানৃকূল্যে ও চাঁদায় বেরিয়েছে। '“াঁক্ষণায়ন” বেরিয়েছিল কবির গরীব 
বন্ধুদের চাঁদায়। 'উল,ুখড়' প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন দরদী কথাশিল্পী 
অন্নদাশংকর রায়। 'উদান্ত ভারত' প্রকাশের সমস্ত খরচ দেন কবির মধ্যাবত্ত ভন্ত ও 
বন্ধু শ্রীশৈলজাভূষণ ঘোষ। বর্তমানে কবির প্রত্যেকাট বই বাজারে দুঞ্প্রাপ্য। কবির 
অসাধারণ জনীপ্রয়তার জন্য প্রত্যেকটি বইয়ের সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
কয়েক মাসের মধ্যে নিঃশোষিত হয়। 
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একাঁট ব্যাগের মধ্যে তাঁর কাঁবতার খাতা 'নয়ে লোক্যাল ট্রেনের যাত্রী হয়ে 
বোঁরয়ে পড়তেন। কোনো স্টেশনে নেমে চলে যেতেন গ্রামের মধ্যে। আলাপ 
করতেন* রাস্তার লোককে ডেকে । বসতেন মাঠের আলে কোনো চাষাঁর পাশে । 
আবাত্ত করে শোনাতেন তাঁর কাঁবতা। শুধু কাবতা শোনানোই নয়, তাদের 
জীবনসংগ্রমের কাঁহনী সংগ্রহ করতেন অপাঁরসীম কৌতূহল নিয়ে। কবির 
মনে তখন নবলব্ধ জ্ঞানের প্রভাবে এক নত্বনতর জীবন-জজ্ঞাসা আকুলি-বিকৃঁলি 
করছে। এ তার বাহঃপ্রকাশ মান্র। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে 
মানুষের চরমতম লাঞ্চত ও শোষত জীবন তান প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই 
আধ্যাঁত্রকতা থেকে মাক্সবাদে উত্তরণ তাঁর পক্ষে সহজে সম্ভব হয়েছে। তাঁর 
এই সময়কার কাঁবতাগুলির মধ্যেও বলিচ্ঠ বস্তুবাদী চেতনার স্বাক্ষর উজ্জবল 
হয়ে আছে। 

বিমলচন্দ্র ঘোষ কবি। আমরা সকলে তাঁকে কাব বলেই জাঁন। তান 
সংগ্রামী মানুষের কবি, দুঃখী মানুষের কাব। তাঁর কাবতা নিরুৎসাহীকে 
নূতন উদ্যমে জেগে ওঠার মন্ত্র দেয়, প্রেমহশন. শান্তিহীন মৃতকলপ মানুষকে 
উজ্জীবত করে। কবি কিন্ত নিজেকে বলেন দার্শানক। কাব এবং দার্শনিক 
এ কথা দর মধ্যে শব্দতাত্ক যে ভিন্ন অর্থই খখজে বার করুন না কেন, 
বমলচন্দ্রের মধ্যে আমি তার কোনো আমল খজে পাই নি। রাম্ট্র ও সমাজ 
সম্বন্ধে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর যে সাধনালব্ধ জ্ঞান 
তা একটি বিশেষ দর্শনের অঙ্গীভূত--আর তিন যে কবিতা স্ান্ট করেন তা 
এই দর্শনেরই ভীত্ব-আশ্রয়ী। অতএব িবভেদ কোথায়? যাঁর দরষ্ট কেবল 
উদার আকাশকে অবলম্বন করে আবাঁত৩- মাটির মানুষের জীবনে যাঁর দৃক- 
পাত নেই, তান কী করে সার্থক স্ান্টর দাবি করতে পারেন? কাব্যানুরাগন 
পাঠক-পাঠিকা কাব বিমলচন্দ্রেব রচনার মধ্যে এ-দুয়ের অপূর্ব সংমশ্রণই দেখতে 
পাবেন। 

বিমলচন্দকে যারা বাল্যকাল থেকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন তানি তাঁর সম- 
বয়সীদের সঙ্গে মিশেছেন খুব কমই। তাঁর ষত ভাব ও বন্ধুত্ব ছল তাঁর চেয়ে 
বয়সে প্রবণ ও জ্ঞানে বদ্ধ ব্যান্তদের সঙ্গে । যে উশ্চু সুরে বিমলচন্দ্রের মনের 
তার বাঁধা ছিল, সমবয়সীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার পক্ষে তা অনুকূল ছিল 
না, অতএব আঁফস, ইম্পারয়াল লাইবেরী, জ্ঞানীগুণীদের আঙ্ডা ও সভা- 
সামাতিতেই সকল থেকে গভীর রান্রি অবাঁধ তাঁর সময় কাটতো। পরম বিস্ময়ের 
কথা এই যে গত তিরিশ বছর থেকে আজ পর্যন্তি দনরান্রর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
তাঁর নিদ্রার সময় মান্র চার ঘণ্টা । রা্র তৃতীয় প্রহরের পূর্বে তান কোনোঁদন 
শয্যাগ্রহণ করেন না। রান্রই তাঁর কাব্যরচনার সময়। তাঁর প্রথম কাবাগ্রন্থের 
নামও তাই 'জীবন ও রান্র'। কবির হিতৈষীরা স্বাস্যভঙ্গের আশঙ্কায় 
তাঁকে রাত জাগতে বার বর নিষেধ করেছেন কিন্তু কাব সে কথায় কান না দিয়ে 
হেসে বলেছেন : “যা নিশা সর্বভৃতানাং তস্যাং জাগার্ত সংযম?” যে-রান্রে সমস্ত 
জীব, সর্বভূত স:শ্তিমগ্ন থাকে, সে-রান্রে একমান্তর জেগে থাকেন সংযমী। 

এই তো সোঁদন। জীবন রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে তাঁর কাছে 
[গয়েছি। তন্তপোষের ঢালা বিছানার উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন 
কাঁব। তন্তপোষের কাছে একটি চেয়ার টেনে মুখোমাঁখ বসোছ আম। দীর্ঘ 
পণ্টাশ বছরের কত 'বাঁচন্র ঘটনা! ব্যান্তমনের রূপাঁল কয়াশা ভেদ করে ধীরে 
ধীরে স্পম্ট হয়ে উঠছে। একের পর এক নোট করে নিচ্ছি আঁম। সবই 


১২৪ অর্ধশতাব্দ 


৬৬ 
হয়তো এ রচনায় প্রয়োজন হবে না-াকন্তু সণ্চয়শ মন আমার-_-জাময়ে রাধতে 
দোষ কিঃ কাঁবতা লেখার প্রসঙ্গে একসময়ে জিজ্ঞেস করলাম, এই-যে দণ্ঘ 
দিন রাত জেগে কাবতা িখছেন--এই অসুস্থ শরণরেও দক সে ধকল সইবে £ 


উত্তরে কাব বলেন, “সময় কোথায়? জশীবকা আর জশবনের যন্ত্রণা যে 
আমার কাবতা লেখার সময়কে রাক্ষসের মত গ্রাস করছে । গরীবের ঘরে জল্ম__ 
দু-বেলা প্াম্টকর খাদ্য জোটে না. সাংসারিক নানা অশান্তি-অভাব-আভযোগে 
দুশ্চিন্তার অবধি নেই। সকাল থেকে রাত্রি এই জীবন ষন্লণার বোঝা নিয়েই 
যাঁদ কাটে, কবিতা লিখব কখন? সখ কাম্য হলেও সৃখ তো এই আভশপ্ত 
সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে মেলে না! 'সান্তবনাঃ সে তো অর্থহীন! ভালো ভালো 
কথা সার জীবন ধরেই শুনে আসাছ--তার সঙ্গে বাস্তব-জীবনের সম্পক" 
কোথায় 2 জাবন শেষ হয়ে আসছে, সময় নেই, সংসার সময়কে গিলে খাচ্ছে! 
রান ছন্ড়া মান্ত কোথায় ঃ তাই সারারাত কাবতা লিখি। কী লাখ আগামী 
কাল তার বিচার করবে ।” 


কবির মুখ থেকে এই কথাগ্ঁল শোনার পর একজন অনুজ কাব হিসেবে 
তাঁর অন্তরেব নিগঢ় বেদনায় যেমন দুঃখবোধ করলাম সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে, 
উদ্দীপনায় আর গর্বে তেমনি আমার বুক যেন দশহাত হয়ে উঠলো । অন্তরে- 
বহরে এমান একজন কাঁবকে আমরা পেয়েছি, তাঁর ধূগে বাস করাছি 'দনের 
পর দন তাঁর কাছে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি! 


১৯৫৩ সালে সৌররব্যাল গ্রম্বীসস-এ আক্রান্ত হয়ে কাঁব্‌ প্রায় আট ঘন্টাকাল 
সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন এবং চেতনা সণ্টারের পর তাঁর শরীরের ডান 1দকটা 
পক্ষাথাতগ্রস্তেব মতো অকেজো হয়ে যায। এ-অবস্থায় তানি প্রায় ছ"সাত 
মাস শযাশায়ী ছিলেন। “অতন্দ্র প্রহরী" প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগূঁলি তাঁর 
রে'গশয্যার রচনা । একট সুস্থ হতে না হতে ১৯৫৪ সালে কাঁব তাঁর ?পতৃ- 
বিয়োগের সংবাদ শুনে দ্বিতরবার স্ট্রোকে আকান্ত হন। দীর্ঘাদন 'চাকৎসা 
ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি কিছুটা সুস্থ হয়েছেন বটে তবে কাঁবর স্নান, 
মস্তিদ্ক ও হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়েছে । অথচ, মাঝে মাঝে ভাব, কেমন করে 
এই ছ'টা বছর ধরে কাঁব একটানা বিস্ময়কর সব কাঁবতা 'লখে যাচ্ছেন! মন্ত্র- 
[সাদ্ধতে বিমলচন্দ্র বিশ্বাস করেন না, কারণ তিনি বস্তুবাদী। স্ট্যালনের 


ভাষায় তান বলেন : “৬/111515 216 0) 0111119915 01 1101027) 508] !? 


এই মহান গণ-চৈতন্যই কবির সমস্ত কাব্যের উৎস। জরা, ব্যাধ, দারদ্নু, 
উপেক্ষা-অপমান-অনাদর কাব সহ্য করেছেন সারা জাঁবন, কিন্তু কোনোদিন 
কোথাও কারো কাছে তিনি মাথা নত করেন নি। মহান অস্তোভ্স্কির কথা 
মনে পড়ে-হাত নেই, পা নেই, চোখ নেই-তবু কা অসামান্য প্রতিভার অপাঁর- 
সাম প্রাণশন্তি! কবি বিমলচন্দ্ের মধ্যেও এই শান্তর আভাস আমি দেখেছি। 
তাই তাঁর সম্বন্ধে আমার ব্যান্তগত শ্রদ্ধা ও দুর্বলতা এতখানি তীরর। কাছের 
মানুষ বিমলচন্দ্রকে যে দেখে নি, সে শুধু তাঁর হারানো-ছড়ানো কয়েকটা কবিতা 
পড়ে তাঁর স্বরূপ জানতে পারবে না-এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পাঁর। আমার 
মনে হয়েছে বিমলচন্দ্র যেন এক 900067005 560161)0156 ০01 617612% !? 
অমিত প্রাণশান্তর জীবন্ত আধার! 
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॥ গ্রস্থপঞ্জী ॥। 
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কাঁলকাতা-২৬। দাম: ছয় টাকা। 

রন্তগোলাপ গেদ্য-কবিতা সংকলন) : প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৫৮। 
প্রকাশক : বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, ২০ গ্রে স্ট্রাট, কলিকাতা । দাম : 
আড়াই টাকা। 

১২ই ডিসেম্বর : কাঁবর ৫০তম জল্মাদনে 'দ্রেড ইউনিয়ন” পান্রিকা কর্তৃক 
প্রকাশিত। দাম : দশ আনা ও এক টাকা। 


অর্ধশতান্দ্ 


কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপুতিতে 
রি 
বপ্ধন। 

কাব বিমলচন্দ্র ঘোষের নিরলস ও সচেতন কাব্য-সাধনা বাংলা কাঁবতার 
ক্ষেত্রে পরম গৌরবের বস্তু । প্রীতকূল পাঁরবেশের ঠবর:দ্ধে দাঁড়িয়ে এই সংগ্রাম 
কাব তাঁর কাব্যে জনজীবনের বৃহত্তর আশা, আকাংক্ষা ও দুঃখ-বেদনাকে 
রুপাঁয়িত করেছেন। বাংলা কাব্যে তিন নিঃসন্দেহে এক নূতন সুরের বাণী- 
কার। তাঁর কাঁবতার মধ্যে দেশ ও কালের এক সগভ৭র প্রত্যয় নিয়ত প্রাতি- 
ধ্বনিত। তান কাঁবতার সঙ্গে জীবনের ও জীবনের সঙ্গে এক মহৎ বিশ্বাসকে 
সংযুত্ত করেছেন। এই আশাভগ্গ ও বশ্বাসহীনতার যুগে বিমলচন্দ্র দীপাঁশখার 
মতো দীপ্যমান। বমলচন্দ্র একাধারে প্রোমক, বিপ্লবী, জীবনাশজ্পী ও রৃপ- 
কার। তাঁর কাঁবতায় অসামান্য মেধা ও মনীষা 'বদ্যমান। তান নতুন পাথবা, 
নতুন চেতনা এবং আগামীকালের সত্যদ্রম্টা, বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানচৈতন্যের কাঁব। 

[িমলচন্দ্রু দীর্ঘকাল থেকেই অসূস্থ। রোগাক্রান্ত হয়েও তান প্রাণের 
আগুনে প্রজ্জহলিত কাবতার শিখা আমাদের উপহার 'দিয়েছেন। সম্প্রাত তান 
পণ্ঠাশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন। এই উপলক্ষে কাবর গৃণগ্রাহী দেশবাসী ও 
পাঠকসাধারণের পক্ষ থেকে কাবকে জনসম্বর্ধনা জ্ঞাপনের ও তাঁর চাকৎসা- 
পথ্যের জন্যে একটি টাকার তোড়া অর্পণের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা 
আশা কার বাংলাদেশের কাব্যরসাঁপপাস নাগাঁরকেরা এই আয়োজনের সঙ্গে 
সংযুক্ত থেকে এবং সীক্রয় সাহায্য করে কবির কাব্য-সাধনার প্রাতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 
করবেন। হইাতি-১৭ই মাঘ ১৩৬৬ স্বোক্ষর) : সবশ্রী_ 


রাজশেখর বসু কুমুদরঞ্জন মাল্পক 
অতুলচন্দ্র গহপ্ত নরেন্দ্র দেব 
সুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় রাধারাণী দেবী 
যাঁমনী রায় কালিদাস রায় 
অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সাবিন্রীপ্রসল্ন চট্টোপাধ্যায় 
মুজফ্‌ফর আহমদ প্রেমেন্দ্র মিত্র 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাগাজন (হন্দী কাব) 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় হরপ্রসাদ মিত্র 
প্রবোধকুমার সান্যাল নন্দগোপাল সেনগুস্ত 
অন্নদাশঙ্কর রায় সমর সেন 

লঈলা রায় মণীন্দ্র রায় 

আশাপূর্ণা দেবা গোলাম কুদ্দুস 
নীহাররঞ্জন রায় রামেন্দ্র দেশমৃখ্য 
শশিভূষণ দাশগুপ্ত নীরেন্দ্রনাথ চক্ষবতর্ঁ 
নীরেন্দ্রনাথ রায় সুশীলকুমার গুপ্ত 
আবদুল হালিম সৈয়দ আবুল হুদা 
হারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হেমাঙ্গ বিশবাস 
দক্ষিণারঞ্জন বসু রমেন্দ্রনাথ মল্লিক 
নারায়ণ চৌধুরী [সদ্ধেশবির সেন 

জ্যোতি বসু অমলেল্দদ দত্ত 


অর্ধশতাব্দী 


৯২৭ 


সোমনাথ লাহিড়ী 
মহাদেবপ্রসাদ সাহা 
জাইবীকুমার চক্রবতাঁ 
বনয় ঘোষ 

নারায়ণ চৌধুরী 
আসত বন্দ্যোপাধ্যায় 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বশ মুখোপাধ্যায় 
ভবানন মুখোপাধ্যায় 
দাগন বন্দ্যোপাধ্যায় 
অমরেন্দ্র ঘোষ 
হরিদাস মুখোপাধ্যায় 
উমা মুখোপাধ্যায় 
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় 
সন্তোষকুমার ঘোষ 
সুকুমার িন্ 
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 
কৃমারেশ খোষ 


আ'ময় ভত্রাচার্ষ 
নাঁচকেতা ভরদ্বাজ 
কনক মুখোপাধ্যায় 
দুর্গাদাস সরকার 
প্রফুল্ল রায়চৌধুরী 
সরোজ মুখোপাধ্যায় 
বফু মুখোপাধ্যায় 
দীনেশ চট্টোপাধ্যায় 
চত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
অরুণ রায় 

জ্যোৎস্না সংহরায় 
ফণনন্দ্রনাথ দাশগ/ুপ্ত 
বিভুদান রায়চৌধুরী 
সূর্য রায় 

অরুণ দাশগুপ্ত 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় 
রঙ্গনাথ রাকেশ |হল্দী কাব) 
[বিশ্বনাথ চরুবর্তাঁ 


ও 
কাঁলকাতার নাগারকবৃন্দের পক্ষে 
পৌরপ্রধন শ্রীবজয়কৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


সভাপতি : পাবত্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সহঃ সভাপাঁত--বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
গোপাল হালদার, বর্ষ দে, সরোজ আচার্য, প্রাণতোষ ঘটক যুগ্ম সম্পাদক : 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শুদ্ধসত্ত্ব বসু ॥ সহঃ সম্পাদক--কৃষ্চ ধর, আশিস সান্যাল 
ও তুষার চট্রোপাধ্যায় ॥ কোষাধ্যক্ষ : কল্পনা ধর॥ সদস্য : আশা দেবী, সরোজ- 
কুমার দত্ত দীনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলা- 
চরণ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পূর্পেন্দুপ্রসাদ ভষ্রাচার্য, হরপ্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায, মৃত্যুঞ্জঘ মাইতি, ধনঞ্জয় দাস, দশপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীষা চকবতর 
অরুণকৃমার ভট্টাচার্য, জ্যোতিমময় গঙ্গোপাধ্যায়, ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য সাঁই, সাল নাগচৌধুর, বিষ? ভৌমিক, বিজন ঘোষ, 
অসীম সেনগুপ্ত। 


১২৮ অর্ধশতাব্দশ 


) কবিসংবর্ধন। 1 


কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি 


গত ১৯শে মার্চ শানবার মহাবোধ সোসাইটি হলে আধুটনক বাংলা কাব্যের 
লব্ধপ্রাতজ্ঞ কাব গ্রীবমলচন্দ্র ঘোষের পণ্চাশ বংসর বয়ঃপার্ত উপলক্ষে নাগারক 
সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রখ্যাত সাংবাঁদক ও কাব শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। প্রধান আঁতাঁথ কাঁলকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় কবির অন-রাগণী দেশবাসীগণের পক্ষ থেকে কাবকে একটি মানপন্র ও 
দুই হাজার পাঁচশত এক টাকার একাঁট তোড়া উপহার দেন। কবিকে মাল্যভূষিত, 
কা হয়। 

সংবর্ধনা কাঁমাঁটর অন্যতম সম্পাদক কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে 
কবির অসাধারণ জনাপ্রয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, এর কারণ কাবি এ যুগের বাঁলচ্চ 
গণচেতনাক্ে তাঁর কাব্যে সাথক বূুপ দিয়েছেন। অপর সম্পাদক কাব শুদ্ধসত্ত বস, 
বাংলাদেশের 'বাভলন্ন জেলা থেকে কাবর অনুবাগীরা যে অর্থ প্রেরণ করেছেন তার 
1হসাব দেন। 


প্রবীণ কামউীনস্ট নেতা জনাব মুজফফর আহমদ বলেন, আমি আজ বৃদ্ধ বয়সে 
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে গৌরববোধ কচ্ছি। এই বয়সেও আম কবি 'বিমল- 
চন্দ্রের কাঁবতা পাঠ কবে" প্রেরণা ও আনন্দ পাই। ১৯১৭ সালের সোভিয়েত 'বপ্লবের 
পরে অন্যান্য দোশর মতো আমাদের দেশের সাহত্যেও তার প্রভাব পড়ে । গণ-চেতনায় 
উদ্দীপ্ত এক নতুন সাহত্য গড়ে ওঠে। িমলচন্দ্রের কাবতায় এই নতুন গণ-চেতনা 
সার্থকরুপে প্রীতিফলিত হয়েছে। 'বিমলচন্দ্রু আমাদের দেশের একজন মহান কাঁব। 


নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমাতর সম্পাদক শ্রীসত্যাপ্রয় রায় কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা 
1নবেদন করে ধলেন, তিন বাংলা কাব্যে নতুন জীবনবোধ সণ্চারত করেছেন। তান 
নব্জনীধনেব কাঁব। 

হিন্দী কি নাগাজঃন বাংলাভাষায় বন্তুতা করেন। তানি বলেন, আম দীর্ঘকাল 
থেকে মহান কবি বিমলচন্দ্রের কাঁবতাবলাঁর সঙ্গে পারচিত। তিনি “শনরালা'র চেয়েও 
বড় কবি। গণচেতনা, প্রেমচেতনা ও দেশাত্মবোধ বিমলচন্দ্রের কবিতায় এক সম্পূর্ণ 
নতুন দাঁস্টভাঙ্গতে রুপাঁয়ত। আম বিমলচন্দ্রের শ্রেম্ঠ কাঁবতাগলি হিন্দীতে 
তজণ্মা কচ্ছি। নাট্যকার দিগন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব মণীন্দ্র রায়, সাংবাদক সুকুমার 
মন্ প্রভাতি কণিব উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। 


মেয়র শ্রীবিজধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মানপন্র পাঠের পর বলেন, কলিকাতার আশ 
লক্ষ নরনারীর পৌর-প্রাতানীধ আম, আশন লক্ষ নরনারীর কাব বিমলচন্দ্রুকে সংবর্ধনা 
জ্ঞাপন করা মেয়রের পাঁবশ্ন কর্তব্য বলে মনে কাঁর। আম সত্যই আজ গার্বত ও 
আনান্দত এই জন্যে যে, আঁমিত বখর্যবান ও 'নভাঁক কাব 'বমলচন্দ্রের কাব্য-প্রাতিভার 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই মহতাঁ সভায় যোগদানের সুযোগ পেয়েছি। আমি 
আশা কার কাব সুস্থদেহে দীর্ঘকাল বাংলা কাব্যের মাধ্যমে দেশবাসীর চেতনাকে 
উদ্দীপ্ত করবেন। 


সভাপাত শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ উদ্দীপনাময়ী ভাষণে বাংলা 
কাব্যধারা ও বাঙালী জাতির আঁবধনশ্বর এীতহ্য িশ্লেবণ করে বলেন যে, কাব বিমলচন্দ্ু 
বাঙালণর মর্মবেদনাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। রবান্দ্রনাথ ও নজরুলের যোগ্য উত্তরাধি- 
কারী 'তান। 'নপাঁড়ত ও শোষিত মানবতার জীবন-যন্তরণা ও আগামী দিনের সুস্থ 


অর্ধশতাব্দী ১২৯ 
৯ 


মানবসমাজের উজ্জ্বল আশাবাদে কবির কাব্য জনগণকে প্রেরণা 'দয়েছে। এই প্রসঙ্গে 
তান কাঁবির সর্বজনপ্রশংঁসত 'উদান্ত ভারত" কাব্য-সংকলনের উল্লেখ করে বলেন যে, এই 
বৃহৎ কাব্য-সংকলনে বিষয়বৈচিত্র্য অপূর্ব! কাঁবতাগুলির বিস্ময়কর ছন্দচতুর্য ও 
অমিত জববন-দীপ্ত কবিপ্রাতিভাকে স্মরণশয় করে রাখবে। 


কাব মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় িমলচন্দ্রের 'রন্তগোলাপ' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'আমরা 
'ভাঁলান' নামক কাঁবতাট ও শ্রীসীবতান্রত দত্ত কাবির 'মুখোস' কাবিতাঁট আক্চত্ত করে 
সকলকে মুগ্ধ করেন ও শি্পী মন্টু ঘোষ কাঁবর বিখ্যাত 'উজ্জবল এক বাঁক পায়রা' 
'গানাঁট গেয়ে শোনান। সভায় বহু স্বনামধন্য কবি-সাহত্যিক উপাস্থত্র ছিলেন। 
'তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কাঁবর উদ্দেশে স্বরাচত ও কবির কাব্গ্রল্থ থেকে নির্বাচিত 
কবিতা আবাঁন্ত করেন। 


পারশেষে কাব তার প্রাতিভাষণে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলেন, আপনারা জানেন যে 
আম কোনো সংবর্ধনা চাইনি, সম্মানও চাইাঁন। যে দেশে আজো লক্ষ লক্ষ মান্‌ব 
অসম্মানত জীবন যাপন করে, সে দেশে কোনো ব্যান্ত-বশে্ষের সম্মানিত হওয়ার 
কোনো আধকাব নেই। আমি কৈশোর কাল থেকে যৌবনের মাঝামাঝ পর্যন্ত 
আধ্যাতআ্বকতার মধ্যে দিয়ে মানবের মুন্তির পথ খুজোছিলুম। দবাদশবর্ধব্যাপণ 
ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্তা্দি অধায়নের পরেও প্রকৃত পথের দিশা খ:জে পাইনি। 
স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরাবন্দ, মহাত্ব গন্ধৌ প্রভাতি ধর্মপরায়ণ দেশপ্রোক্ষকদেব 
প্রদর্শিত আদর্শে দীর্ঘকাল আবচলিত থেকেও যে তিমিরে, সেই তামরেই সত্যানৃ- 
সন্ধানে মাথা খংড়ে মংরাছি। সারা বাংলা, সারা উত্তর ভারত ভ্রমণ ক'রে, আম দেখোঁছ 
কোটি কোটি ভারতবাসীর বাস্তব জীবন। ধর্ম ও ঈশ্বর ি*বাস এদের হাজার হাজার 
বছর কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারে 'নি। রাশিয়ায় সর্বহারা শ্রীমক শ্রেণীর 
তৃত্বে অক্টোবর বিপ্রবের পর প্থবীর যৃগযগলাগ্ছিত মানুষ প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত 
ম্ান্তর আলো দেখতে পেয়েছে। সেই আলোতেই আমি কবিতা 'লাঁখ। বন্তব্যই আমার 
কাবোর প্রাণ। আমি কাব, আম আমার দেশের কোটি কোটি 'নর্ধাতীত জ্বনগণের 
কণ্ঠস্বর । আমাকে যাঁরা “সোচ্চার ও 'উচ্চকণ্ঠ' বলেন, তারা দৃর্গত দেশবাসঈ্ জীবন- 
যন্দণা সম্বন্ধে সচেতন হাতে পারেন নি। তাছাড়া যাঁরা জাতীয় কাব্যধারার একাঁট 
মাত্র সরকেই কাব্য আখ্যা দেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে কাব লেন, জাতীয় জীবনের অকেন্ট্রি 
বাজে নানা বাদ্যযন্ত্র ও নানা সুরের সমন্বয়ে, বীণা ও বাশীর সঙ্জো মৃদঞ্গ ও মাঁন্দরার 
সমান মর্যাদা। কাব আরো একাঁট করুণ দ্র্যাজাডর কথা বলেন, সেটি হ'ল, 
যে দেশে একজন 'িশিম্ট কাব অক্লান্তভাবে তিরিশ বৎসর কাব্াসাধনা ক'রেও সপার- 
বারে অর্ধাশনে জীবন ধারণ করেন, সে দেশের অর্থনোৌতিক ও সাংস্কীতিক অবস্থা কী 
করুণ! কাব্য সাহত্যের পণামূল্য দেওয়ার ক্ষমতা দেশবাসীর নেই। তাই ব্যাঁধগ্রস্ত 
কাঁবকে বাত্তর জন্যে সরকারের কাছে আবেদন-নবেদন জানাতে হয়, ভক্ষুকের মতো 
গৃণভক্ষা নিতে হয়!! এই আঁভশপ্ত সমাজব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন ছাড়া ভারত- 
বর্ষের মস্তি নেই। প্রাতভাষণের শেষাংশে কবি আবেগকাঁম্পত স্বরে রবীন্দ্রনাথ, 
নজরুল প্রভীত পূবসূরাদের প্রাত গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। “শতাব্দীকে অর্ধ- 
শতাব্দী জনক অরাজেনাির উল এটি হরাটভ রিতা পাটের দির কেরি এ 
'তাঁর অনন্যকরণীয় ভাষায় বন্তুতা শেষ করেন তখন শ্রোতাদের মনে তাঁর আবেগাপ্রহত 
বাণী এক 'সুগভপর ও পাঁবত্র ভাবোন্মাদনার সৃষ্ট করে। 


ুটি-স্বীকার : জনসংবর্ধনার আবেদনপন্রাটতে স্বাক্ষরকারী 'বাঁশম্ট ব্যক্তিদের নামের 
তালিকা থেকে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাট আমাদের অনবধানতাবশতঃ 
বাদ গেছে, এর জন্যে আমরা দহু£খভ। _ যুগ্ম-সম্পাদক 


১১৩০ অরধশতান্দী 


॥ নানগর্র ॥ 


কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপৃতিত 
সত্রদ্ধ অভিনন্দন 


বন্ধু, 


আপনা পঞণ্টাশং বর্মপূর্তি উপলক্ষে দেশবাসাঁর পক্ষ থেকে 
তামরা আপনার দশ্ঘায়ু এবং আশু নিরাময় কামনা করি। 


আধুনিক বাংলা কাব্যে আপনি এক সমজ্জবল বান্তিত্ব। 
বাঙালীর ভাবলোকে যে মুন্তবৃদ্ধ নির্ভয় স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্নি 
রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসদন-বাঁঙ্কম-রবান্দ্রনাথের সাধনায় নিতাদাপ্ত 
_আপাঁন সেই আগ্রহোতে আসন গ্রহণ করেছেন। তাই বাংলা কাব্যের 
ইতিহাসে আপাঁনিও একটি স্বয়ংসম্ধ অধ্যায়। 


অক্লান্ত আপনার প্রয়াস, আঁবচলিত আপনার 'নিম্ঠা। জীবনের 
দাবি থেকে নিজেকে বাচ্ছন্ন ক'রে মুদ্ধ আত্মরাতির বৃত্ত আপানি রচনা 
করেন নি। উদাত্ত চারণকণ্ঠ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন জনসাধারণের 
পাশে--দবর্দনে তাদের অভয় 'দিয়েছেন,_সংকটে শান্ত 'দিয়েছেন।_ 
সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছেন। বিদ্রোহী কবি নজরুলের হাত থেকে 
মশাল নিয়েছেন আপাঁন_কিশোর কবি সংকান্তর মৃত্যু-সীমান্তকে 
প্রসারত করছেন জাঁবন-দিগন্তের আভমুখে। জনগণের বৈপ্লবিক 
চেতনা আপনার কবিতায় বিমূর্ত! আপাঁন আমাদের অন্তরের 
কৃতন্্তা গ্রহণ করন। 


ব্যাধভারে আজ আপাঁন কাতর, নিষ্ঠুর দারিদ্র্ে পীঁড়ত, 
তবু আপনার মানসশন্তি অপরাজিত-নিভাঁক লেখনী অশ্রান্ত। 
কোনো ভয়, কোনো স্বার্থ, কোনো প্রলোভন, আপনাকে সংকল্গচ্যুত 
করতে পারে নি। তাই আপনি সমগ্র জাতির পক্ষে পরম বিস্ময় এবং 
অসীম শ্রদ্ধার বস্তু। 


আজ আপনার পণ্টাশং বর্ষে আপনার অচিরাং রোগমনন্তির 
জন্য আমরা সম্মিলিত শূভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। অমিত বীর্যে, অদম্য 
নষ্ঠায়, এবং অনত সত্যে আপাঁন সব্দীর্ঘকাল আমাদের পারচালত 
করুন--আপনার কাঁবিতা শান্তি, মান্ত ও মানবতার সংগ্রামে বারে 
বারে আমাদের অন্প্রাণত করুক। হাতি 


॥ কলিকাতা ॥ আপনার অনুরাগী জনসাধারণের পক্ষে 
২৯শে ফাল্গুন ১৮৮১ শকাব্দ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯শে মার্চ ১৯৬০ খষ্টাব্দ কাঁলকাতার পোরপ্রধান 


অর্ধশতাব্দী ১৩১ 


কবিত্র পঞ্চাশ পুৃতিতে শুভেচ্ছা, আশীর্বাণী ও অভিনন্দন 


সত্যং পরং ধঈমহি 
শ্রীশ্রীনারায়ণোদেবঃ সর্বদা ভন্তবংসলঃ। 
স্বভন্তং বিমলং স্বান্তং পাতুশ্রীবমলং সদা! 


২৮শে মাঘ ১৩৬৬ শ্রীহারদাস সিম্ধান্তবাগীশ 
সদ্ধান্ত বিদ্যালয় ও মহাভারত কার্সালয় [ মহামহোপাধ্যায়, পদ্মাবভূষণ ] 


কাঁব বিমলচন্দ্র ঘোষ আধুনিক বাংলার প্রধান কবিদের অন্যতম । তাঁহার 
কাব-প্রাতভা বহুমুখী, এবং তান 'বাভন্ন বিষয়ের সার্থক ও সাবলীল অব- 
তারণা দ্বারা আধুনিক বাংলা কাব্য-সাঁহত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ কারয়াছেন। বহ- 
দিন হইতে কাব হৃদরোগে আক্রন্ত, এই হেতু বঙ্গ-সাহিত্যের যে সেবা তান 
কাঁরতে পারিতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে করা সম্ভবপর হইতেছে না। তথাঁপ কাব্য- 
সাহত্যে তাহার দানের মূল্য অনৃভবী পাঠক এবং সাহত্যামোদিগণ স্বীকার 
কারয়াছেন। বাংলার জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার পণ্টাশৎ জল্মাদবস 
উপলক্ষে যে সংবর্ধনার ব্যবস্থ। হইতেছে, আম সানন্দে তাহাতে যোগদান 
কাঁরতেছি এবং কামনা করিতোঁছ যে. কাব শ্রীবিমলচন্দ্র.ঘোব সুস্থ ও নিরাময় 
হইয়া বাঙালীর সেবা করুন এবং বাংলা কাবা-সাহিত্যের সম্যাদ্ধ আরও বৃদ্ধি 
করূন। ইাতি--১৬ই ফাল্গুন ১৩৬৬, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০] 


শ্রীসনীতকূমার চট্টোপাধ্যায় 
রঃ 
ভাই বিমল. 
মনের আকাশে আসক নূতন 
আলো আর আহাদ 
শত শরতের কমলগচছে 
[দিলাম আশীর্বাদ । 
শ্রীকুমূদরঞ্জন মাল্লক 


মং 


গত ১২ই ডিসেম্বর আপাঁন পণ্টাশ বংসরে পদার্পণ করেছেন জেনে সুখী 
হলাম। আশা কার শীঘ্রই রোগমূন্ত হয়ে সাহত্য-সেবায় পণেোদ্যমে যোগ 
দিতে পারবেন। ঈশ্বরের কাছে আপনার পীর্ঘ-জীবন কামনা করি। হাতি 
নয়াদল্লনী হুমায়ন কাঁবর 


৯১৭।১২।১৯৫০ 
সং 


বাংলা কাবা-সাহত্যে আপনার দান স্মরণীয় । আপনার পণ্ঠটাশৎ বর্ষপার্তি 
উপলক্ষ্যে আপানি আমার সশ্রদ্ধ আঁভনন্দন গ্রহণ করূন। আপাঁন রোগমুক্ত 
হ'য়ে দীর্ঘায় লাভ করে বাংলা কাব্য-সাহত্যকে আপনার স্বাতন্ত্যশীল সৃম্টিতে 
আরও উজ্জল ও সমদ্ধ করুন-_ ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই নিবেদন কাঁর। 
ইত-_ 


আপনার শুভাকাঙ্ক্ষণী 


কাঁলকাতা ভ্রিগশা সেন 
২৫-২২-১৯৬০ ( রেইর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ) 
অধশিতাব্দী 


৯১৩৭ 


প্রঁতভাজনেষ্‌, 

আপনার জন্মাঁদন বার বার ঘুরে আসূক। পঞণ্সাশপূর্ত উপলক্ষে আমাদের 
সানন্দ আভনন্দন। কবিত্ব দুর্সভ লোকে । আপাঁন সেই দুূল'ভের আধিকারণ। 
কি পেয়েছেন তাই মনে রাখবেন। আমার গাঁহণী বলেছেন, 176 1193 £৩০ 
09118181105. প্রীতিপূর্ণ নমস্কার ও শৃভ কামনা। 


শান্তানকেতন ভবদগয় 
১৭।১২1৫৯ অন্নদাশধ্কর রায় 


ঙ্ 


সম্বর্ধনা পাবার যোগ্যতা সকলের হয় না। যে দু'ারজনের হয় তাঁদেরও 
তা নেবার সাহস সঞ্চয় করতে হয়। কারণ সম্বর্ধনা ব্যাপারটা এক হিসাবে 
শাঁখের করাতের মত। তা'র একাঁদকে যেমন অনুরাগী ভভ্তদের প্রীত ও শ্রদ্ধার 
চাক্ষুষ প্রমাণ, আর একাঁদকে তেমান হিসেব চুঁকিয়ে সম্মানের সিকে-য় তুলে 
রাখবার প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিতও বুঝি আছে। কাব, শিল্পী, সাহাত্যিকদের 
সত্যককার সম্বর্ধনা অবশ্য প্রাতি মুহূর্তে রাঁসক পাঠক, দ্রস্টা ও শ্রোতার নীরব 
মুগ্ধ স্বীকতিতেই হয়; তবু ঘটা করে তার বাহ্যক অনুষ্ঠান করবার সার্থকতাও 
নিশ্চয় আছে। কাব াবমলচন্দ্র ঘোষের পণ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে যে 
সম্বর্ধনার আয়োজন হচ্ছে তা'তে তাঁর শান্ত ও সাহস সপ্রশংসভাবে স্বীকার 
করবার সুযোগ পেয়ে আমও আনান্দত। ইতি 
কাঁলকাতা প্রেমেন্দ্র মিন্ত 
২৬-২২-১৯৬০ 

কঃ 


ঘবা) তোমার বদ্ধ পুয়াব ভূতের বাসা আঁধার ঘেরা, 
পণ্টাশেও সেই আঁধাবে ফুটছে মনের গোলাপ সেরা। 
যাঁদই বা দিই তোমায় আম গোলাপচারা পঃততে টবে, 
রুদ্ধ *বাসে মরবে জানি, তোমায় 1দয়ে লাভ কি হবে? 
ফুল বাগিচার গোলাপ আমার ফোটার পরেই শুকিয়ে ঝরে, 
'রন্তগোলাপ" তোমার মনের গন্ধে ভুবন আকুল করে। 
বোড়াল কৃষিশালা শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯৩৬৬ 


চে 


॥ পরম শ্রদ্ধেয় কাববর িমলচন্দ্র ঘোষের প্রাতি ॥ 

“আপনার পণ্চাশৎ বর্ষ পার্ত উপলক্ষে আমি আপনাকে আন্তারক আভি- 
নন্দন জানাইতোছি। আপনার দীর্ঘজশীবন কামনা কার। বাংলা সাহিত্যে মাকস- 
বাদ কাঁবাদগের আপাঁন অগ্রদূত । অনেক দঃখ, ব্যাঁধ ও প্রাতিকূল অবস্থার 


মধ্যে আপনার সাহিত্য-সেবা আদর্শস্থানীয়।” 
৪. মোহনচাঁদ রোড ডাঃ নরেশচচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাঁলকাতা-২৩ সভাপাত : কাঁবতীর্থ সাংস্কাঁতিক পাঁরষদ 


অধণশতাব্দন ১৩৩ 


প্রয় বন্ধু, 


আপনার পণ্ঠাশতম জল্মদিবস উপলক্ষে আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করূন। 
“স্বাধীনতা”্র সঙ্গে আপনার লেখনীর 'নাঁবড় একাত্মতাই আমাদের মধ 
সোহার্দর্যর সেতু রচনা করেছে। আপনার কাঁবতায় নিপশীড়ত মানুষের দৃঃখ- 
বেদনা, আশা-আকাতঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও জয়ের কথা ধ্বানত হয়। আপনার লেখনশ 
অমর হোক! আপান দীর্ঘজনবাঁ হোন। হাতি আপনার__ 


&ই মার্চ ১৯৬০ সরোজ মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা সম্পাদক : দ্বাধীনতা, 
এ 

প্রীতিভজনেষ,, 


আপনার পণ্সাশপাৃর্ত উপলক্ষে যে সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছে তাতে 
সাক্রয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে না পেরে আমি দুঃখিত। বহাঁদন আপনি রোগা- 
ক্লান্ত হয়ে রয়েছেন বলে জনসমক্ষে আপনাকে পূবেরি মতো দেখা যায় না। 
কিন্তু জনমানসে আপনার প্রাতিষ্ঞা আজ সবস্বীকৃত। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে 
আপনার অবদান যে মহার্ঘ, তা আপনার অগাঁণত গুণণ্রাহীর বর্তমান প্রচেম্টাতে 
একান্ত স্পম্টভাবে সূচিত হচ্ছে।..আমার এঁকাঁন্তিক শৃভেচ্ছা গ্রহণ করুন। 
আপনার কবিতার দূত যেন দৌহক গ্লানিকে অতিক্রম করে আমাদের 
সাাহত্যকে উদ্ভাঁসত করতে থাকে। আপনার অনলস লেখনী থেকে এখনও 
অনেক রত্ধের প্রত্যাশা দেশের রইল । 


৭ই মার্চ ১৯৬০ বিনীত 
নয়াদিল্লণী হারেম্দ্রনাথ মখোপাধ্যায় 


নংবর্ধনা কাঁমাঁটর যুগ্ম-সম্পাদক সমীপেষ্‌, 

বাংলার জনাপ্রয় সংগ্রামী কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের পণ্টাশৎ বর্ষ পূর্তি 
উপলক্ষে গৃণগ্রাহী দেশবাসীর পক্ষ থেকে আপনার আগামী &ই চৈত্র, শনিবার 
(১৯শে মার্চ) কাব-সম্বর্ধনার যে বিপুল আয়োজন করেছেন, জলপাইগ্াঁড়- 
বাসর পক্ষ থেকে রিপায়ণ সাহিত্য সংস্থা” দূর থেকে তাতে অংশ গ্রহণ করে 
কাঁবকে তাদের আন্তাঁরক আভনন্দন জ্ঞাপনের ও শ্রদ্ধার্ঘ প্রদানের এই মহান 
সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে। এবং উপাঁস্থাতর অসমর্থতায় 
সাত্যকারের দুঃখ জানাচ্ছে 

কাঁব রোগমূত্ত হোন, দীর্ঘজীবী হোন এবং সর্বোপাঁর তাঁর আজল্ম কাব্য 
সাধনা জয়যূক্ত হোক! কাঁবর নবজশীবনের শৃভ-যাত্রাপথে এই আমাদের 
একান্তিক কামনা । নমসকারান্তে ইতি__ 


১৭ই মার্চ ১৯৬০ ভ্রীণেশচন্দ্র রায় 
জলপাইগুড়ি সভাপাত : রূপায়ণ সাহত্য সংস্থা 


১৩৪ অর্ধশতান্দী 


বিমলচন্দ্রান্টকম 


॥ নাগাজর্ন ॥* 


সত্যসন্ধায় কবয়ে 

হততন্দ্রায় ধীমতে। 
নমো বিমলচন্দ্রায় 

মেঘমন্দ্রায় ভাস্বতে ॥ 
লোকলক্ষমীী বিলাসায় 

লোকমানস শিজিপনে। 
লোকবাণন বরেণ্যায় 

লোকমূলায় তে নমঃ ॥ 
নমো দরিদ্রমিত্রায় 

নমঃ পক্ষধরায় 5৮। 
নমঃ সংঘর্ষশণলায় 

নমস্তে ধৃতশিঘ্রবে ॥ 
যস্যাম্তজর্লয়া কাব্যে 

ঠবক্ষোভো রসতাং গ্তঃ। 
[বিদগ্ধায় চ সদ্ধায় 

তস্মৈ সুকীতিনে নমঃ ॥ 


ছন্দাংস যস্য ধাবাল্তি 

শব্দা যুদ্ধ্যন্তি পংক্তিশঃ। 
তস্মৈ নমঃ সুকবয়ে 

সংকল্পোজ্জবলচেতসে ॥ 
দারদ্র্যং পরমো ব্যাঁধঃ 

[বিভেদঃ পরমো রিপুঃ। 
পরমং দৈবতং লোক 

ইতি বোধয়তে নমঃ ॥ 
বিলাসব্যসনৈনদ্ধান্‌ 

বদ্ধান্‌ দ্যারতরজ্জুভিঃ। 
নমঃ তপস্বিনেতুভ্যং 

ধনিকান্‌ অনুশাসতে ॥ 
[বশ্বাত্মনে বিশ্বপটড়া 

পুটপাকায় তে নমঃ। 
নমো ভারতপন্ত্রায় 


নমো বঙ্গবিড়ূতয়ে ॥ 


* 'নাগার্জন'_একজন স্বনামধন্য 'হন্দী-কাঁর ও ওপন্যাঁসক। জল্ম-১৯১১ সাল। 
এ*র প্রকৃত নাম ব্রীবৈদানাথ 'মিশ্র। হীনি '্যান্রী” ছদ্মনামে মোথলশতে এবং 'নাগাজ*ন 
নামে 'হন্দীতে সাহত্য রচনা করেন। 


অর্ধশতাব্দী ১৩৫ 


আগ্ধিগিতি 


[ শ্রীমান বিমলচন্দ্র ঘোষ স্নেহাস্পদেষু ] 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


ঘানয়ে আমে দায় নেওয়ার দিন 

যেতে যে চাই শোধ ক'রে ভাই সবার প্রীতির খণ। 
ছন্দে গাঁথা কয়ট চরণ দিলাম তোমার হাতে, 
সন্ধ্যামীণর একমূঠো ফুল আওঙট্‌ কলার পাতে। 
তাহার সাথে রইলো আশীর্বাদ 

স্থাবর কাবর গভীর প্রীতির সাধ। 


সখের কাব নও তো তুমি, সুখের কবি নও, 
সত্য তোমার আরাধ্যদেব তারি ধ্জা বও। 
কাঁটার বনে কাটালে কাল সারাট জবন 
সকল কাটাই কুস্‌ূম হয়ে ফুটলো সুশোভন। 


গিরির মতো উন্নতাঁশব, আগ্নাগার হলে, 
দন তোমার লাভার মতো নামলো গ'লে গলে। 
মূকের মুখে তুমিই দিলে ভাষা, 
[নিরাশ বুকে তূমিই দিলে আশা, 
মোদের দলে তপ সাধনার ধন, 
1ক 'দধ ভাই 2 দিলাম তোমায় স্নেহের আলিঙ্গন। 
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